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ফুটবল ! 

ফুটবল মানেই আনন্দ । ফুটবলের মধ্যে আছে প্রাণ, সুর, ছন্দ । 
সুরের সাবলীল একতানে ফুটবল ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠেছে স্ুসংযত 
এবং বিন্যস্ত ৷ 

পৃথিবীর সের! খেলার মধ্যে ফুটবলের স্থান হলে! সবার ওপরে । 
ফুটবল খেলে না এমন দেশ আজ আর নেই বললেই চলে । অথচ 
‘যে ফুটবলকে নিয়ে বিশ্বময় এত উন্মাদনা, উত্তেজন। এত হানাহানি, 
তর্কবিতর্ক__সেই ফুটবল কিন্ত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছে 
মাত্র কয়েক বছর, যার হিসাবে শতবর্ষ পার হয় নি । 

ফুটবলকে সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মূল্যবোধে পরীক্ষামূলক ভাবে 
জায়গা দেওয়। হয় ১৯০৭ ও ১৯০৪ সালের ওলিম্পিক আসরে ৷ 
১৯০৮ সালে লণ্ডন ওলিম্পিকে ফুটবল সরকারীভাবে পাকা আসর 
গড়েছিলে।। ১৯১৪ সালে এই আসর আরে। সুসংঘবদ্ধ হয় ৷ অর্থাৎ 
বল৷ যায় স্টকহোম ওলিম্পিকে ফুটবল সর্বপ্রথম পাকাপাকি ভাবে 
নিজেকে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠা করে । 

ফুটবলের এই সীমারেখ। বোদ্ধাজনের! কিন্তু মন থেকে মেনে 
নিতে পারলেন না। কারণ ওলিম্পিক আসর মূলত সীমাবদ্ধ ছিল 
অপেশাদার গোষ্ঠীর মধ্যে । ফলে পেশাদার ফুটবল গোষ্ঠীর এই 
আসরে কোন ঠাই ছিল না। অথচ ফুটবলের যা! কিছু সাবিক 
সাফল্য তার মূলে ছিল পেশাদার ফুটবলারদের এঁকান্তিক প্রচেষ্ট। এবং 
গ্রতিভা। বিশেষ করে ইউরোপে তখন মাথা-চাড়া দিয়ে উঠেছিলেন 
প্রতিভাবান ফুটবলারের! । এরা ছিলেন মনেপ্রাণে পেশাদার, অথচ 
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এসব খেলোয়াড়দের মূল্য নির্ধারণ করার জন্য কোন উপযুক্ত ভূমি 
গড়ে উঠেনি, ফলে তাদের মধ্যে এক সুপ্ত দাবি সোচ্চারিত হয়ে উঠে- 
ছিল। তারাও চাইছিলেন প্রতিভার বিন্যাসিত রূপকে সর্বজনগ্রাহ্য 
করে তোলার জন্য একটি উপযুক্ত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার ভূমি 
_য। মূল্যবোধে সমান মর্যাদায় মাথা তুলে দাড়াবে ওলিম্পিক 
আসরের পাশাপাশি । 
পেশাদার মানসিকতার এই গোপন যন্ত্রণা সর্বপ্রথম যাকে কঠিন 
ভাবে আঘাত করেছিল তিনি হলেন ফরাসী ফুটবল সংস্থার আচার্য 
মরি জুলেরিমে । তিনি তখন ফিফার সভাপতি । ১৯২০ লালে 
আন্টওয়ার্পে বাক সম্মেলনে তিনি এই পদ গ্রহণ করেন । সুখের 
কথ সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তার মধ্যে বিশ্বকাপ 
প্রতিযোগিতার কথা৷ নতুন করে নাড়া দেয় । অথচ এর বহু আগে 
বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার কথা৷ ফিফ। কর্তৃপক্ষের ভাব! উচিত ছিল। 
১৯০৪ সালের ২১শে মে তারিখে প্যারিসে সর্বপ্রথম ফিফার অধিবেশন 
শুরু হয় । এই সভায় উপস্থিত ছিলেন হল্যাণ্ড ফ্রান্স, ডেনমার্ক 
সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডের প্রতিনিধির! । এই সভায় সর্বপ্রথম 
বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার স্বপ্ন আলোচনার মাধ্যমে দানা বেঁধে ছিল, 
ঠিক হয়েছিল এই আসর ওলিম্পিক নিয়মে প্রতি চার বছর অন্তর 
পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বসবে এবং পরিচালনার দায়িত্ব থাকবে 
ফিফার হাতে ৷ 
অথচ আশ্চর্য_সেদিনের এই আলোচন! আলোচনাতেই থেকে 
গেল । বিশ্বকাপ নিয়ে আর কোন চিন্তা ভাবন। কর! হলো না। 
জুলেরিমে সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর আবার নতুন করে 
শুরু হলে। আলোচনা ৷ ১৯২০ সালে ঠিক হয় এই আসর অল্পদিনের 
মধ্যেই অনুষ্ঠিত হবে । কিন্তু কার্যত আলোচনার পর আলোচন। 
করে কেবল সময় হরণ হলো, কাজের কাজ কিছুই হলে! না । ১৯২৮. 
সালে নবম গুলিম্পিক আসর চলাকালীন আমস্টারডামে বসলে। 
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ফিফার সম্মেলন । এখানেও জুলেরিমের প্রস্তাবে উৎসাহ দেখানো; 
হল বটে কিন্ত আলোচনা খুব একটা! সুদূর প্রসারী হলো না । গৌল- 
বাধালে। স্থান নির্বাচন নিয়ে । অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নিতে 
আগ্রহী হলেন ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশ-_সেই সঙ্গে লাটিন- 
আমেরিকা গোষ্ঠীও ৷ 

ইউরোপের ধারণ। ছিল, তারাই হলো পেশাদার ফুটবলের পথিকৃত 
অতএব ফুটবলের দেবভূমি যখন ইউরোপ তখন বিশ্বকাপ ইউরোপেই 
অনুষ্ঠিত হোক। 

ইউরোপের এই দাবি যেমন একেবারে অমূলক ছিল না, তেমনি 
একবারে উড়িয়ে দেওয়। গেল ন! দক্ষিণ মাকিন মুলুকের দেশ উরুগুয়ের 
প্রস্তাবকে । 

উরুগুয়ের প্রতিনিধি পরিষ্কার জানালেন, গত ওলিম্পিকের ছুটি 
আসরেই তারা সোন। জয় করে প্রমাণ করেছেন বিশ্বে তারা ফুটবলের 
শ্রেষ্ঠ দল, কাজেই তার! চান তাদের দেশের মাটিতেই বিশ্বকাপের 
আয়োজন কর! হোক । 

আলোচনার অবস্থ। দেখে সহজে অনুমান কর! গেল কোন পক্ষই 
স্বার্থত্যাগ করতে রাজি নয়। এমত অবস্থায় জুলেরিমে পড়লেন 
বিপাকে । তার অবস্থ। তখন শ্যাম রাখি ন! কুল রাখি । তবু 
তিনি ঠাণ্ডামথায় ধৈর্যের পরিচয় দিতে কম্ুর করলেন ন! । 

এরপর উরুগুয়ের প্রতিনিধি বললেন, ১৯৩০ সাল অর্থাৎ আগামী 
বছর আমাদের স্বাধনীতা শতবাধিকী উদযাপন হবে। কাজেই 
আমরা চাই আমাদের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানকে এঁতিহাসিক করে 
তুলতে বিশ্বকাপের আয়োজন করতে-_মনে হয় স্বাধীনতার কথা 
স্মরণ করে আমাদের এই প্রস্তাব সবাই সমর্থন করবেন । 

মোক্ষম অস্ত্র স্বাধীনতার শতবাধিকী, অতএব মুখে কেউ আর 
রা কাটতে পারলেন না। তবু ইউরোপ গোষ্ঠী থেকে কেউ কেউ 
বললেন, উরুগুয়ে খেলা হলে আমাদের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাবে। 
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উরুগুয়ের প্রতিনিধি উঠে দাড়িয়ে জানালেন, “আমরা এই ব্যয়ভার 
বহন করতে; রাজি 1? অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো প্রথম বিশ্বকাপ 
আসর উরুগুয়েতে অনুষ্ঠিত হবে । কিন্ত ইউরোপের দেশগুলির এই 
প্রসঙ্গে অনিহ! দেখ! গেল ৷ তার! নিজেদের এই লড়াইয়ের জন্য তৈরী 
করলো! ন! ৷ নির্দিষ্ট তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন কোন নাম 
-পাঁওয়। গেল ন।, তখন বেশ চিন্তার পড়লেন ফিফার কর্তার! ৷ তাহলে 
"কি উরুগুয়েতে আসর বসবে না? 
বহু টানাপোড়েনের পর কিছু নাম পাওয়া গেল। ফ্রান্স মোটেই 
আগ্রহী ছিল না, তবু তাঁদের যেতে হলো, কারণ মশি'র জুলেরিমে 
সভাপতি এবং তিনি তাদের প্রতিনিধি । এছাড়া বহু ধরাধরি করার 
পর উরুগুয়ে যেতে রাজি হলে! বেলজিয়াম, যুগোশ্রাভিয়া, রুমানিয়। ৷ 
তাও রুমানিয়াকে একরকম প্রায় জোর করেই পাঠানো হলে। । তার! 
মোটেই তৈরী ছিল না । কেন যে তারা উপযুক্ত সময় থাকতে তৈরী 
হলো ন। তা বোঝ। গেল ন৷। আসলে তাদের মোটেই ইচ্ছে ছিল না 
উরুগুরে যাওয়ার, অথচ এই রুমানিয়। প্রথম থেকেই উৎসাহ প্রকাশ 
করেছিল যোলোআন। ৷ তাদের যোগদানের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে, 
তারা জানালেন, তাদের দেশের নামী খেলোয়াড়ের! সবাই বৃটিশ 
অয়েল কম্পানীতে কাজে আছেন, ছুটি পাওয়! তাদের পক্ষে সম্ভব 
নয়। শেষ পর্যন্ত এই অঠল অবস্থাকে দূর করলেন রুমানিয়ার কিং 
ক্যারল ৷ তিনি নিজে ওই অয়েল কম্পানীর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথ। বলে 
খেলোয়াড়দের ছুটি মঞ্জুর করালেন । বলাবাহুল্য কিং ক্যারল নিজে 
আগ্রহী না হলে প্রথম বছর বিশ্বকাপে রুমানিয়ার অংশ গ্রহণ কর! 
সম্ভব হতো না। 
বহু কাঠখড় পোড়ানোর পর শেষ পর্যন্ত মোট তেরোটি দেশ নাম 
লেখালে।। অশুভ তেরে! দল নিয়েই তৈরী কর! হলো চারটি মাত্র 
গ্রুপ । - একটি গ্রপে রাখ! হলো! চারটি দল, এক নম্বর পুলে রইল 
আর্জেন্টিনা, চিলি, ফ্রান্স ও মেকসিকে।, ছুই নম্বর পুলে__যুগোষ্লাভিয়া, 
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ব্রাজিল, বলিভিয়া, তিন নম্বর পুলে-_উরুগুয়ে, পেরু, রুমানিয়া এবং 
চতুর্থ গুলে আমেরিকা, প্যারাগুয়ে বেলজিয়াম ৷ 

প্রথম বিশ্বকাপ আসর একদিকে যেমন অশুভ তেরো! দল নিয়ে 
শুরু হলে, তেমনি উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারিত হলো! জুলাই মাসের - 
ওই একই অশুভ দিনে অর্থাৎ ১৩ই জুলাই ৷ 


জুলেরিমে প্রতিযোগিতা শুরু £ (১৯৩০) 


বিশ্বকাপ আসর জনমহলে জুলেরিমে নামে পরিচিত, ফিফার সভাপতি 
মশিয়ে জুলেরিমে বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে এই স্বর্ণ 
কাপটি দান করেন। বিজয়ী দলকে জুলেরিমের নামানুসারে যে 
ট্রফি দেওয়া হয়_-তাকেই বল! হয় ‘সোনার পরি’, সাড়ে বারো 
ইঞ্চি লম্বা সুদৃশ্য ্রফিটি একটি পরীর মুতিতে গড়া । 

রাজসিক পরিবেশের মধ্যে ১৩ই জুলাই তারিখে শুরু হলো 
জুলেরিমের শুভ উদ্বোধনী পর্ব । এই উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলে! 
ফ্রান্স ও মেকসিকে। দলের মধ্যে । প্রথম কিক অফের সম্মান পেয়েছিল 
ফ্রান্স দল। 

এই ম্যাচে প্রথম গোলটি এলো ফ্রান্সের তরুণ লেফট ইন লুই লরেন্টের 
পা থেকে । এই ম্যাচে ফ্রান্স জয় পেয়েছিল ৪-১ গোলে ৷ অন্যদিকের 
পুল লীগে যুগোশ্লাভিয়া হারালে! ২-০ গোলে ব্রাজিলকে, পরের ম্যাচে 
ব্রাজিল অবশ্য ৪-০ গোলে জয় পেয়েছিল, তবু একটি ম্যাচ হারার 
জন্য তার! সেমিফাইনালে উঠার সুযোগ পেলো! না। ক বিভাগ 
থেকে আর্জেন্টিনা তিনটি খেলায় জয় পেয়ে উঠলো সেমিফাইনালে । 
পরের ছুটে। ম্যাচেই হার হলো! ফ্রান্সের ৷ খ বিভাগে ছুটি খেলায় চার 
পয়েন্ট পেয়ে চাম্পিয়ান হলো! যুগোগ্নাভিয়।। গ বিভাগে উরুগুয়ের 
জায়গা হলো প্রথম সারিতে, তারা ছুটি ম্যাচে হারালে। পেরু ও: 
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রুমানিয়াকে । সবচেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সেমিফাইনালে উঠলে! 
যুক্তরাষ্ট্র ৷ দুটি ম্যাচেই তাঁর! জয় পেলো ৩-০ গোলে । তাদের কাছে 
প্রথম হাঁরলে। প্যারাগুয়ে ও শেষ খেলায় বেলজিয়াম । 
গ্রুপ লীগের শেষে চারটি গ্রপ থেকে সেমিফাইনালে উঠলো 
মোট চারটি দল । 
সেমিফাইনালে আর্জেন্টিনার মুখোমুখি হলো! যুক্তরাষ্ট্র এবং 
এই ছুই সেমিফাইনালের মধ্যে সের! খেল! হলে। যুগোশ্লাভ বনাম 
উরুগুয়ের মধ্যে । উরুগুয়ে সে বছর বিশ্বের একটি সেরা দল। ১৯২৪ 
ও ১৯২৮ সালের ওলিম্পিকে তারা স্বর্ণপদক শুধু জয় করেনি, গত 
আসরে তারা আর্জেন্টিনাকে বড়সড় ব্যবধানে হারিয়েছিল। কাজেই 
সদ্য ওলিম্পিক বিজয়ী দল হিসাবে তারা প্রাণশক্তি উজাড় করে 
নামলে! মাঠে । সেই সঙ্গে মনে রাখা দরকার উরুগুয়ে ছিল সংগঠন 
দল_ কাজেই তাদের পক্ষে যে জনসমর্থন যোলোআনা জয়ের প্রেরণ। 
যোগাবে তাতে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না । বিপুল জন- 
সমর্থনের প্লাবনে উরুগুয়ে অতিসহজে ৬-১ গোলে মাচ জিতলে! 
বুগোষ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে । চমৎকার খেললেন সি. ও জ্যানাসেলমে 
আগের ম্যাচেও তারা গোল করেছিলেন। ইউরোপের প্রতাপশালী 
দেশ যুগো্লীভ এই ম্যাচে দীড়াতেই পারলো ন|। দ্বিতীয়ার্ধে 
কোনরকমে একটি মাত্র গোল দিলেন সিউলিক। 
অন্যদিকে দুরর্ষ আর্জোর্টনা ৬-১ গোলের ব্যবধানে হারালো! 
যুক্তরাষ্ট্রকে । ফলে ফাইনালে মুখোমুখি হলো দক্ষিণ মাকিন মণ্ডলের 
ছুই সের! প্রতিদন্দী _আর্জের্টিন৷ ও উরুগুয়ে । ফুটবল ঘিরে এই 
মিলন ছিল উত্তেজনায় পরিপূর্ণ । ফুটবল তো খেলা নয়, যেন রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রাম । কেউ কারো চেয়ে কম নয় । 
৩০শে জুলাই-উকরুগুয়ের নবনিমিত স্টেডিয়ামে বসলো! 
এঁতিহাসিক ফাইনাল আসর । তৈরী হলো দুই দেশ-_কেউ কাউকে 
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পথ ছেড়ে দিতে রাজি নয়। আর্জের্টিনার প্রতিটি খেলোয়াড় তৈরী 
হলে। মনেপ্রাণে_এই ম্যাচে তাদের পূর্ব পরাজয়ের বদলা নিতে 
হবে। যে করেই হোক হারাতে হবে উরুগুয়েকে । ম্যাচের আগে 
নদীপথ পার হয়ে বুয়েনস এয়ার্স থেকে দলে দলে আর্জেন্টিনার 
সমর্থকের এসে হাজির হলো! উরুগুয়ে । ম্টিভিডিও শহর তখন 
উত্তেজনার আগুনে উত্তপ্ত । দেখতে দেখতে বেড়ে গেল মন্টিভিডিওর 
বাজারের বাজির দর ৷ 

যে ছ্রন্ত মানসিকত। নিয়ে আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়ের মাঠে 
নেমেছিলেন, তার কণামাত্র ফলশ্রুতির পরিচয় তাদের খেলায় পাওয়া 
গেল ন।। ম্যাচ শুরু হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রত্যয়ের কঠিন 
প্রাচীর গড়ে তুললো! উরুগুয়ের খেলোয়াড়ের । একের পর এক 
আক্রমণ চালিয়ে তার! বিধ্বস্ত করে তুললো আর্জেন্টিনার রক্ষণ- 
ভাগকে । তাদের সেই অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সামনে অচিরেই 
গুড়িয়ে গেল আর্জেন্টিনার আত্মনির্ভভ কঠিন কাঠামো ৷ ৪-২ 
গোলের ব্যবধানে এঁতিহাসিক ম্যাচ জিতলো! উরুগুয়ে । এই জয় 
তাদের জাতীয় জীবনের কাছে এনে দিল এক নতুন প্রেরণা । মাত্র 
ছুই বছরের ব্যবধানে তার! জয় করলো! ফুটবলের ছুই শ্রেষ্ঠ সম্মান ৷ 
'ওলিম্পিকের স্বর্ণপদক সহ বিশ্বকাপ জয় প্রমাণ করে দিলো! বিশ্ব 
ফুটবলের সাবিক মূল্যায়নে উরুগুয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল ৷ তাদের এই 
সাফল্য আন্তজাতিক পর্যায়ে মর্যাদ! বাড়িয়ে দিল। বাড়িয়ে দিল 
ল্যাটিন আমেরিকার আত্মনির্ভর ফুটবল চেতনাকে । বুঝিয়ে দিল 
সার্থকত ও সাফল্যের শীর্ষে বিশ্বফুটবলে উরুগুয়ের প্রকৃত পরিচয় । 

একে বিশ্বকাপ জয়-_-তায় আবার প্রতিদ্ন্দী দেশ আর্জেন্টিনাকে 
হারানো-_মষ্টিভিডিওতে বয়ে গেল উচ্ছাসের বস্তা । জাহাজের ভে'পু 
বাজলো । বাজালে! হাজার হাজার মোটর গাড়ির হর্ন । রাজপথে 
পটক৷ ফাটল, বাজির ফোয়ারায় আলোকিত হলো গোটা শহর ৷ 
রেস্তরায় রেস্তরায় শ্যামপেনের জোয়ার বয়ে গেলো । জয়ের আনন্দে 
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হাজার হাজার জনতা রাজপথ, জনপথে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে 
বেরিয়ে পড়লো বিজয় উৎসব পাঁলনে। লক্ষ লক্ষ দর্শকদের 
জরধ্বনির মধ্যে দিয়ে রাজসমারোহে সুদৃশ্য স্বর্ণকাপ হাতে তুলে 
নিলেন বিজয়ী দলের নেতা নাসাজি। পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঙ্কে তৈরী 
“সোনার পরি" সেই এলে! উরুগুয়ের দখলে । চরম এই শুভ 
এতিহাসিক মুহূর্তে নিঃশব্দে চোখের জল ফেললেন একজন মানুষ । 
আবেগে তার গোটা শরীরট! থরথর করে কীপছিল। তার এই 
কান্না তো কান্না নয় এ যে তার আনন্দাশ্রু। জীবনের পরম এক 
স্বপ্ন সত্য এতদিনে চরম বাস্তব হয়ে দেখা দিয়েছে তার জীবনে ৷ 
সভাপতি জুলেরিমে আজ সম্পূর্ণ তৃপ্ত মানুষ । বহুদিনের প্রত্যাশ। 
সফল হয়েছে । 
ফাইনালে উরুগুয়ে জয় পেল-_সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হলো বিশ্ব 
ফুটবলে তাদের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি । কিন্তু ইউরোপ গোষ্ঠী এই 
প্রাধান্তকে মেনে নিলো না । তারা বললেন, যে আসরে বিশ্বের 
সেরা পেশাদারেরা৷ যোগ দেয়নি সেই আসরে আবার শ্রেষ্ঠ দল 
নির্বাচিত হয় কি করে । 
থাক এই সম্পর্ক এবার ফিরে তৃতীয় স্থান নির্বাচন প্রসঙ্গে । 
এই আসরে তৃতীয় স্থান নির্ধারণের জন্য কোন খেলা হয় নি। গোল 
এযাভারেজে এই পুরস্কার দেওয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রকে । 
প্রথম বিশ্বকাপ আসরে সর্বপ্রথম মাঠ থেকে বহিষ্কৃত হলেন পেরুর 
অধিনায়ক ও রাইট ব্যাক ভিলা ক্যাসিয়াস। রুমানিয়ার বিরুদ্ধে তিনি 
দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে খেলার জন্য বেচারা স্টিনারের পায়ের হাড় 
ভেঙে যায়। রেফারি ক্যাসিয়াসকে এই ঘটনার জন্য মাঠের বাইরে 
বার করে দেন। ফাইনাল সহ এই টু্নামেণ্টে আর্জেন্টিনার গোল 
করার সংখ্যা দাড়ায় আঠারোটি। আর এই আঠারোটি গোলের মধ্যে 
এক আর্জের্টিনার পুল লীগেই গোল সংখ্যা ছিল দশটি। টুর্নামেন্টে 
গোলের মোট সংখ্য! ছিল সত্তরটি । 
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প্রথম বিশ্বকাপ আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পান 
আর্জেন্টিনার স্ট্যাবাইল। তিনি দিয়েছিলেন আটটি গোল । 
স্ট্যাবাইলের পর জায়গা হয় উরুগুয়ের সি"র__তার গোলের সংখ্যা 
ছিল পাঁচটি। 

প্রথম বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা সাকলোর সঙ্গে শেষ হওয়ার পরই 
ফিফার কর্তারা পরবর্তী আসর সম্পর্কে আলোচনায় বসলেন । দীর্ঘ 
আটটি আলোচনা চক্রের পর সভার সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে সিদধান্ত- 
নিলেন ১৯৩৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বকাপের আসর বসবে ইতালির রোম” 


শহরে । 


ইতালির জয়জয়কার, 


ফুটবলে যে ইউরোপের প্রাধান্য অনেক বেশী তার প্রমাণ মিললো 
পরবর্তী আসরে | লাটিন-আমেরিকা গোষ্ঠীর সমস্ত প্রাধান্যকে 
চর্ণবিচূর্ণ করে বিশ্ব ফুটবল দুনিয়ায় ইউরোপীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা করলো 
নিজস্ব সাম্রাজ্য । ওলিম্পিক আসরে শুধু নয়, জুলেরিমের রণাঙ্গনেও 
পিছু হটতে বাধ্য হলো দক্ষিণ মাকিন মণ্ডলের শক্তিশালী দলগুলি। 
১৯৩২ সালের গলিম্পিক আসরে ইউরোপের প্রধান শক্তি ইতালি 
সোনা জয় করলো । এই জয় ইতালির মানসিক দৃঢ়তা বাড়িয়ে 
দিলো| জুলেরিমে জয়ের পথে নতুন প্রেরণা যোগাতে ৷ 

বলাবাহুল্য ১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার আয়োজনের 
দায়িত্ব পেয়েছিল ওলিম্পিক জয়ী ইতালী দল ৷ মহান পোজো নেতৃত্বে 
ইতালি সেদিন সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিল বিশ্বকাপ জয়ের সংকল্পে । 

ইতালিতে বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হওয়ায় ইউরোপের দেশগুলি 
মোটের ওপর খুশী ছিল। তারাও তৈরী হূলো.কোমর বেঁধে লড়াই 
করার জন্য । কিন্ত এই আসর নিয়ে এবার নানান অজুহাতে আপত্তি: 
এলো দক্ষিণ মাকিন মণ্ডলের শ্রেষ্ঠ দলগুলির পক্ষ থেকে । একমাত্র 
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ব্রাজিল ছাড়। আর কোন দল নাম পাঠাতে রাজি হলো! না । 
বিশেষ করে গতবারের বিশ্বকাপ জয়ী উরুগুয়ে বিগত অভিজ্ঞতাকে 
সামনে রেখে বদল নিলো । তারা পরিষ্কার জানালো তাদের পক্ষে 
এই মুহূর্তে ইউরোপে গিয়ে ফুটবল খেল! সম্ভব নয়। আসলে 
ওলিম্পিক আসরের ব্যর্থতা উরুগুয়ের মানসিক শক্তিকে অনেকখানি 
দুর্বল করে দিয়েছিল । ইতালির প্রাধান্ত সম্পর্কে তাদের মনে 
কার্যত কোন সন্দেহ ছিল না। তাছাড়া ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে 
ইতালি ছিল চৌত্রিশ সালের সংগঠন দেশ-_-অতএব সে দেশে গিয়ে 
বিশ্বকাপ জয় কর যে উরুগুয়ের পক্ষে সম্ভব হবে না, সেই বিষয়ে তারা 
প্রায় একরকম নিশ্চিন্ত হয়েই বিশ্বকাপ যুদ্ধের সঙ্গে নিজেদের নামকে 
যুক্ত করতে রাজি হলো না। যারা বোদ্ধ৷ তারা কিন্ত উরুগুয়ের 
মনোভাবকে সমর্থন করলেন না। বরং উরুগুয়ের এই হীনমন্য 
আচরণের জন্য যে ভবিষ্যত ফুটবল অধ্যায়ে প্রতিহিংস| বৃদ্ধি পাবে 
একথাই তারা বললেন । 
মলে মনে হেসেছিলেন পোজেো|। উরুগুয়ে হাজির না হলেও, 
শেষ পর্যন্ত লাটিন আমেরিকা৷ থেকে ইতালির আসরে উপস্থিত হয়েছিল 
ব্রাজিল ও গতবারের রানার্স আর্জোর্টন। । ইউরোপের প্রায় প্রতিটি 
‘দেশই এলো! এই আসরে অংশ নিতে । ইংল্যাণ্ড বিশ্বকাপ নিয়ে 
উৎসাহী নয়__তাদের কাছে এফ. এ কাপের গুরুত্ব অনেক বেশী । 
ইতালির আসরে যে কে জিতবে সে কথা হলফ করে বল৷ সম্ভব 
হলো ন! কারো পক্ষে। ইতালির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ইউরোপে তখন 
মাথা তুলে দাড়িয়েছে অস্গয়া, যুগোষ্াভিয়া, স্থইডেন, চেকোগ্নাভিয়।, 
হাঙ্গেরী। এর! কেউ কারো চেয়ে কম নয়। তবু এর মধ্যে শক্তি 
বিচারে ইতালির পক্ষেই ছিল যোলোআন। বাজিরদর। মহান পোজে৷ 
তার দলকে সামরিক শৃষ্খলায় গড়ে ভুলে ছিলেন। তার একটিমাত্র 
প্রশ্ন ছিল দলীয় খেলোয়াড়দের কাছে_-“আমি তোমাদের কাছে 
হারজিৎ চাই না, চাই বিশ্বকাপ। তোমরা যেমন ভাবে আমাকে 
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ওলিম্পিকের সোন! এনে দিয়েছ, সেইভাবে এনে দেবে জুলেরিমে !” 

ইতালির আসরে প্রথম রাউণ্ডের খেলায় জয় পেলো ইউরোপের 
দলগুলি। নকআউট পদ্ধতির খেলায় প্রতিযোগিতার আসর থেকে 
ছিটকে গেল ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, যুক্তরাষ্ট্র । 

ইতালি প্রথম ম্যাচ জিতলে। আমেরিকার বিরুদ্ধে ৭-১ গোলে ৷ 
সহজ জয়। এই ম্যাচে ইতালির ছেলের! ইচ্ছে করলে গোল সংখ্যা 
বাড়িয়ে দ্বিগুণ করতে পারতো, কিন্তু পোজে। তাদের অযথা শক্তিক্ষয় 
করতে নিষেধ করলেন । গায়ের জাম! ঘামে ভেজার আগেই দেখ! 
গেল ইতালি সাত-সাতট। গোল দিয়ে বসে আছে। প্রথম রাউণ্ডে 
ইতালির সাফল্য ইউরোপের অন্য দেশগুলিকে সতর্ক করে দিল । 
তারা পরিষ্কার বুঝতে পারলো” মুসোলিনীর আদর্শ পালিত পোজে। 
সহজে কাউকে ছেড়ে দেবেন ন! ৷ তিনি তার দলকে মিলিটারী 
কায়দায় চালিত করছেন । মাঠে হাজির থাকছেন স্বয়ং মুসোলিনী ৷ 
কাজেই সব মিলিয়ে ইতালির জয় সম্পর্কে একরকম প্রায় নিশ্চিত 
ছিলেন সে দেশের সমর্থকের! । তবুও আমরণ লড়াই করলো৷ অস্ট্য়।, 
জার্মানী, চেকোশ্রাভিয়া, হাঙ্গেরী । প্রথম রাউণ্ডে সের খেলা হলো! 
সুইডেনের সঙ্গে আর্জেন্টিনার । উভয় দলই প্রাণপাত করলেন 
গোলের জন্য । সমানভাবে লড়াই চালালেন। একদল গোল দিলে 
পরক্ষণে অন্যদল গোল শোধ করলেন ৷ খেল! চলেছিল ছুরন্ত গতিতে । 
এত করেও আর্জেন্টিন| নিজেদের ধরে রাখতে পারলে! ন। ৷ সুইডেনের 
জোহাঁনসনের দেওয়া শেষ গোলে স্মরণীয় ম্যাচের নিষ্পত্তি ঘটলো 
৩-২ গোলে । 

নেপলসে হাঙ্গেরীকে মুখোমুখি হতে হলো মিশরের বিরুদ্ধে 
এই ম্যাচ নিয়ে হান্গেরীয়ানদের মনে সন্দেহ ছিল । ১৯২৪ সালে 
প্যারিস গুলিম্পিকে হাঙ্গেরীর সোনা জয়ের সমস্ত সম্তবনাকে ফু দিয়ে 
নিভিয়ে দিয়েছিল এই মিশর ৷ কাজেই পূর্ব অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ 
‘করেই হাঙ্গেরীয়ানরা আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে কিছুতেই সক্রিয় হতে 
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পাচ্ছিলেন না ৷ ম্যাচ শুরু হওয়ার আগেই তার। পরাজয়ের ছুঃস্বপ্ধে 
উদত্রান্তের মতো হোটেলের করিডোরে পায়চারি করতে লাগলেন । 
একথা। মিথ্যে নয়, যে ইজিপ্ট তখন একটি শক্তিশালী দেশ ৷ তারা 
শুধু ওলিম্পিক আসরে যে হাঙ্গেরীকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল 
তাই নয়__চার বছর বাদে আমস্টার্ডামে সেমিফাইনালে উঠে তুমুল 
লড়াই করেছিল আর্জেন্টিনার মতে! শক্তিশালী দেশের সঙ্গে ৷ যদিও 
তারা ম্যাচ হেরেছিল ৪-২ গোলে, তবু এই খেল৷ বহুকালের জন্য 
স্মরণীয় হয়েছিল । অতএব সব মিলিয়ে হাঙ্গেরীয়ানদের এই ম্যাচ 
সম্পর্কে ভীত হওয়ার পিছনে কারণ ছিল যথেষ্ট । নেপলসে ম্যাচ 
নিয়ে উত্তেজনার শেষ ছিল না। এই ম্যাচ হাঙ্গেরীর খেলোয়াড়ের 
স্বদেশের মর্ধাদ। রক্ষায় জীবন উৎসর্গের সংকল্প নিলেন । প্রচণ্ড 
উত্তেজনার মধ্যে হাঙ্গেরী ফুটবলের সমস্ত আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগ 
করে শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতলে। ৪-২ গোলে । সের। খেলোয়াড় জর্জ 
সারোশি খেলতে ন| পারলেও অসাধারণ ফুটবল খেললেন টেলেকি, 
ভিনজ। ক্ষতবিক্ষত হান্গেরীরানর। ম্যাচ জিতে মাঠের মধ্যে 
পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে কানায় ভেঙে পড়লেন। তাদের ভাব দেখে 
মনে হলো” তারা যেন এই ম্যাচ জিতেই জুলেরিমে ঘরে তুলে 
নিয়েছেন । 

অন্যদিকে মিলানে স্ুইজারল্যাগড হল্যাণ্ডকে হারালো ৩- 
গোলে । চমৎকার ছুটি দর্শনীয় গোল দিলেন সুইস দলের স্থযোগ 
সন্ধানী ফরোয়ার্ড চশমা চোখে কির়েলহোল । অন্য গোলটি হলো! 
আ্যাবেগ্রেনের দুরন্ত শট থেকে । হল্যাণ্ডের পক্ষে ছটি গোল দিলেন 
যথাক্রমে স্মিট ও ভেনটি। 

তুরানের ম্যাচে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল ফ্রান্স ৷ অপেক্ষাকৃত 
কমজোরী দল নিয়ে ছু্র্ষ অন্তরিয়াকে তার! ভীষণভাবে রুখে দিলো । 
এই ম্যাচে শেষ পর্যন্ত কোনপক্ষে জিতবে একথ। কারো পক্ষে হলপ 
করে বলা সম্ভব ছিল না। ভাগ্য অনুকুল না থাকার শেষ মুহূর্তের 
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গোলে ম্যাচ হারতে বাধ্য হলো ফ্রান্স । খেলা শেষ হলো ৩-২ 
গোলের ব্যবধানে । এই গোল সম্পর্কে প্রতিবাদ ছিল ফরাসীদের ৷ 
তারা অতিরিক্ত সময়ের এই বিতকিত গোলটির জন্য দায়ী করলেন 
ডাচ রেফারী ভ্যান মুর্সেলকে ৷ সমালোচনায় পরিষ্কার বলা হলো, 
স্কল অফসাইডে দাড়িয়ে বলটি ধরেছিলেন । আর অফসাইড নিশ্চিত 
জেনেই স্কলকে ফরাসীর৷ কোনরকম বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে নি। 
আশ্চর্য মন্দভাগ্য ফ্রান্সের । গত বিশ্বকাপেও তাদের হার 
স্বীকার করতে হয়েছিল ত্রাজিলের রেফারি আ্যান্টোনিও রিগোর 
ভুলের জন্য । একাশি মিনিটের মাথায় ফ্রিকিক থেকে প্রথম গোল 
করে মন্টি এগিয়ে দিয়েছিল আর্জেন্টিনাকে । পরমূহর্তে ফ্রান্স পালটা 
আক্রমণে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল । তিন মিনিটের মধ্যেই যখন 
ফ্রান্সের ল্যানজিলার গোল প্রায় শোধ করার জন্য শট নিতে যাবেন, 
ঠিক তখনই সকলকে-বিশ্মিত করে খেল! শেষের বাঁশি বাজিয়ে দিলেন 


রিগো। আর্জেন্টিনার সমর্থকেরা বেড় টপকে মাঠে নেমে পড়লেন । 


ফ্রান্সের খেলোয়াড়ের তেড়ে গেলেন রেফারির দিকে । ছুটে এলেন 
মাঠের বাইরে থেকে ফ্রান্সের বেশ কিছু কর্তাব্যক্তিরা । তার। ঘড়ি 
দেখিয়ে রেফারিকে বললেন, খেল! শেষ হতে এখনও কিছু সময় বাকি 
আছে। এরপরই শুরু হয়ে যায় ছুই পক্ষের ধ্তাধস্তি, হাতাহাতি । 
অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য মাঠের মধ্যে নামানো হলো অশ্বারোহী 
পুলিশ বাহিনী । রেফারি রিগে! বুঝতে পারলেন ভুলটা তার নিজের 
হয়েছে। সত্যি সময়ের আগেই বেজে গেছে মুখের বাশি । অতএব 
আবার মাঠ ফাঁকা করে খেলোয়াড়দের নতুন করে খেলার জন্য 
অনুরোধ করা হলে।। অশান্ত পরিবেশ শান্ত করে যখন খেলা 
আরম্ভ হলে! তখন আর ফরাসী খেলোয়াড়দের মনে কোন উৎসাহ 
ছিল না। ফলে দারসারা মনোভাব নিয়ে ফরাসীরা মাঠে নেমে 


খেলার শেষের বাঁশির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন । 


থাক-_পুরনো। প্রসঙ্গ । তুরানের ম্যাচের কথায় ফিরে আসি । 
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শেষ মুহুর্তের বিতকিত গোলে ফ্রান্স হারালো ২-১ গোলে । এই 
গোল সম্পর্কে করাসীদের প্রতিবাদ যে মিথ্যে ছিল না তার 
প্রমাণ মিলেছিল করেক বছর পর ৷ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের 
সঙ্গে এক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে স্কল বললেন, “সেদিনে গোলটি 
করার সময় সত্যি আমি অফসাইডে ছিলাম । কেন যে এই অফসাইড 
রেফারি দিলেন না, তা আমার জান। নেই । আমি তে। গোলে শট 
করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করছিলাম বাশি বাজার জন্য ৷” 

ইতালি বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশী যারা মানসিক ভাবে তৈরী: 
হয়ে এসেছিল তারা৷ হলে! জার্মানি । অথচ বেলজিয়ামের সঙ্গে প্রথম 
খেলায় মাঠে নেমে তারা সুবিধে করতে পারলো! না । বিরতির 
আগেই বেলজিয়াম এগিয়ে গেল দছু-দুটে। গোল দিয়ে, তাহলে কি 
জার্মান বিধ্বস্ত হবে ? 

তাদের চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল মহামান্য ফ্যাসিস্ট নেত। 
হিটলারের মুখটি, দেশে ফিরে কি জবাব দেবেন ফ্রনজ শেপানের, 
মুহূর্তের মধ্যে জলে উঠেছিল জার্মান দল। হাফটাইমের পর তার 
আগুনের মতে! ডেসিংরুমের দরজা খুলে মাঠে নেমে এলেন । 
তাদের জলে ওঠ। আত্মবিশ্বাসে কাছে বেলজিয়ামের মতে৷ কি 
ক্ষীণ শক্তির দেশ অচিরে বিধ্বস্ত হলে| ৷ হ্যাটটিক করলেন কোলেন। 
অন্যটি গোল এলো। কোবিরক্কির দূরন্ত শট থেকে । 

প্রথম রাউণ্ডের খেলা শেষ হয়ে শুরু হলো দ্বিতীয় রাউণ্ডের 
খেলা ৷ এই পর্যায়ে দেখ! গেল মোট আটটি দেশকে ৷ সবকটি দেশই 
ইউরোপের ৷ লাটিন আমেরিক! কোন দলই এই আসরে প্রাধান্য 
বজায় রাখতে পারলো! না। এই আটটি দেশ হলো যথাক্রমে 
ইতালি, চেকোগ্নাভিয়া, জার্মান, সুইজারল্যা, হাঙ্গেরী, অন্নিয়া, 
স্পেন, সুইডেন ৷ 

দ্বিতীয় রাউণ্ডের ফুটবলে সমবেত দর্শকদের দৃষ্টি কেড়ে নিলে| দুটি 
ম্যাচ। একটি'ফ্লোরেন্সে ইতালি বনাম স্পেন, অন্ত ' ম্যাচটি ছিল 
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বলোগনায় অন্ন্িয়া বনাম হাঙ্গেরীর মধ্যে । ফ্লোরেন্সের এই ম্যাচ 
সম্পর্কে ভয়ের কারণ ছিল ইতালির, স্পেন তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ৷ 
বিশেষ করে প্রবাদপুরুষ জামোরাকে নিয়ে ভিক্টর পোজোর মতো 
ইতালীয়ানদের দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না । যদিও জামোরা বুড়ো হয়ে 
গেছেন, তার খেলার মধ্যে সেই আর আগের ধার নেই, তবু বোদ্ধা 
ইতালিরানর। সরব হতে পারলেন না । তারা জানতেন স্পেনকে যদি 
জয়ের মুখ কেউ দেখাতে পারে তাহলে পারবে ওই বুড়ো! জামোরা । 
অতএব পৌজে। বিশ্বসম্মান অর্জন করার সংকল্পে খেলোয়াড়দের নির্দেশ 
দিলেন, তোমরা! যে করেই হোক ওই বুড়োটাকে একদম ছাড়বে না । 
প্যারিসের ওলিম্পিক আসরে মাঠে নামার জাগে এই জীমোরা নাকি 
সাংবাদকিদের পরিষ্কার বলেছিলেন "এই ম্যাচে আমর! জিতছি’ ৷ 
এবার দশবছর বাদে সেই সংবাদিকের সঙ্গে দেখ। হলে জামোরা 
বললেন, ফলাফল কি হবে জানি না, তবে আমি আমার জীবনের 
সের ম্যাচ খেলবো ৷? 

সত্যি জীবনের সেরা ম্যাচ খেলেছিলেন বুড়ো। জামোর।, পৌঁজোর 
নির্দশ পেয়ে ইতালিয়ানরা যত বেশী নৃশংস হয়ে উঠেছিল, ঠিক 
ততোধিক. ঠাঁগ| মাথায় পরিচ্ছন্ন ভাবে জাদু খেল! দেখিয়েছিলেন 
জামোরা । কোনরকম মারের সামনে তিনি মাথা নত করেন নি। 
বুক পর্যন্ত পা তুলেও দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি জামোৌরাকে ৷ তিনি 
অবলীলায় হজম করেছিলেন বিপক্ষের সমস্ত বাধা ৷ নৃশংস মারের 
সামনে ক্ষতবিক্ষত জামোরার তোয়াকাহীন বেপোরোয়া খেল! দেখে 
মনে মনে তারিফ করেছিলেন পোজে| ৷ আহা এমন একজন যদি 
তার দলে থাকতে। । বিরতির আগেই প্রায় কুড়িটি কর্ণার কিক 
ইতালি নষ্ট করতে বাধ্য হলো জাঁমোরার জন্য ৷ স্পেনের পক্ষে প্রথম 
গোল এলো ফ্রিকিক থেকে ৷ বল বসিয়ে স্পেন ফরোয়ার্ড ল্যাঙ্গারো 
কলস্‌ ছটলেন। মুহুর্তে দেখা গেল সেই বলে উপ্টে। দিক থেকে ছুটে 
এসে বাঁকা শট নিলেন রিগুইয়ে। চমৎকার সোয়ণাব শট বাতাসে 
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বাক খেয়ে গোলে ঢুকে গেল ৷ হতত্তব হয়ে কাঠের পুতুলের মতে৷ 
দাড়িয়ে থাকলেন ইতালির গোলরক্ষক কন্বি। বিরতির পর পোজোর 
উস্কীনিতে মরিয়। হয়ে খেললেন ইতালিয়ানর।। শোনা গেল মুসেলিনী 
মাঠে আসছেন । ইতালিয়ানরা গোল শোধ করার আপ্রাণ চেষ্ট। 
করেন । শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য করলেন জামোরাকে । 
পেনালটি বক্সের মধ্যে বুড়ো জামোরো৷ তখন এক।। শিয়াভিও 
গোল করার জন্য যতট। সম্ভব ভিতরে ঢুকে জোরালো শট নিলেন । 
বেচার! বুড়ো৷ জামোরার কিছু করার ছিল ন! । তবুও তিনি প্রাণপণে 
শুন্যে বাজপাখির মতো শরীরট। ছাড়ে দিয়েছিলেন । বল তার হাত 
স্পর্শ করে পোস্টের গা ঘেঁষে জালে জড়িয়ে গেল। 
এতক্ষণ মাঠের বাইরে ছটফট করছিলেন ভিক্টর পোজে।, তিনি 
মহাখুশী । পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখের ঘাম মুছলেন তারপর 
টা্চ লাইনের ধারে দাড়িরে উপদেশ দিতে লাগলেন খেলোয়াড়দের ৷ 
অতিরিক্ত সময় খেল! হলে|, পোজোকে সারাক্ষণ মাঠের বাইরে 
তৎপর থাকতে দেখ| গেল। তিনি ঘনঘন মাঠের একপ্রান্ত থেকে 
অন্য প্রান্তে ছুটে ছুটে শিয়াভিও, গাইতা, ওরিসিকে উজ্জীবিত করতে 
লাগলেন । কিন্ত এত করেও প্রথম দিনের ম্যাচে আর কোন গোল 
হলো না। 
পরের দিন রিপ্লে। চিন্তায় পড়লেন স্পেন কর্তৃপক্ষ প্রথম ম্যাচে 
ইতালির নৃশংস অত্যাচারে বুড়ো জামোর। ক্ষতবিক্ষত । তার পক্ষে 
রিপ্লে ম্যাচে মাঠে নাম! সম্ভব হলো ন1। তার জায়গায় গোলে 
নামলেন নপুয়েট । জামোরা ন! খেলায় ইতালিয়ানর! নিশ্চিন্ত হলে| 
অনেকখানি । এই ম্যাচে পোজো বহু ভাবন। চিন্ত। করে দলের কিছু 
রদবদল করলেন । পিজিওলোর পায়ে গুরুতর আঘাত লাগায় 
তার জায়গায় আন! হলে! কেরারিকে। সেই সঙ্গে সুযোগ পেলেন 
মারিয়৷ ও বোরেল । এই ম্যাচে স্পেনের খেলোয়াড়ের! ড্রেসিংরুমে 
‘দান ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন। গত ম্যাচের সবাই প্রায় আহত, 
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মাত্র গতদিনের চারজনকে রিপ্লে গেমে মাঠে নামানো সম্ভব হলে।। 
তবু এই অবস্থায় ইতালিয়ানরা ম্যাচে জিততে পারলে| ন! বড় সড় 
ব্যবধানে। ওরিসির উঁচু সেন্টারে মাথা ছুয়ে ইতালির একমাত্র গোলটি 
করলেন মিজ্জা, গতকাল এই ধরনের কর্ণার বহু বার করেছেন ওরিসি, 
মির্জা একবারও তার নাগাল পান নি। বুড়ো জামোরা প্রতিবারই 
তার মাথার ওপর থেকে বল তুলে নিয়ে গেছেন। আজ যদি নবাগত 
নগুয়েট গোলে ন! দাড়িয়ে তার জায়গায় জামোর! থাকতেন তাহলে 
এই বল মিজ্জার মাথায় পড়তো কিনা! সন্দেহ । ওই একটি গোলের 
বিনিময়ে ইতালি উঠে এলে! সেমিফাইনালে ৷ অন্যদিকে মিলানে প্রচণ্ড 
বৃষ্টির মধ্যে খেলে জার্ানীরা ম্যাচ জিতলে! সুইডেনের বিরুদ্ধে । 

তুরানে চেকদল দারুণ খেল! দেখিয়ে ম্যাচ জিতলো স্ুইজারল্যা্ 
দলের বিরুদ্ধে । চেকেরা আগাগোড়া এই ম্যাচে স্কিল, স্ট্যামিনা 
ও স্টে নথ বজায় রেখেছিল । চশমা চোখো সুইস ফরোয়ার্ড কিয়েল, 
হোলের সমর্থক ছিল অনেক বেশী । এই ম্যাচেও তিনি একটি দর্শনীয় 
গোল করলেন। প্রথম গোল দিলেও সুইস দল ব্যবধান ধরে রাখতে 
পারলো না । ছু'মিনিটের মাথায় চেকেদের চতুর ফরোয়ার্ড স্ববেদা 
চমৎকারভাবে বল দেওয়া-নেওয়া করে এগিয়ে গেলেন স্ববোটকার 
সঙ্গে। এরপরেই চকিতে স্ববেদা নিলেন জোরালো। শট । বল জালে 
জড়িয়ে গেলে! ৷ বিরতি পর্যন্ত ফলাফল থাকলো সমান সমান । কোন 
পক্ষ যে জয় পাঁবে হলফ করে কিছু বল। সম্ভব হলে। না । বিরতির 
পর চেকের। আবার নতুন করে আক্রমণ শুরু করলো ৷ শুরুর চার 
মিনিটের মধ্যেই স্ববেদা ও এ্যাটা কিং হাফ ক্যাম্বাল ওপরে উঠে এলেন 
বল দেওয়া-নেওয়া করে । চমৎকার কায়দায় ক্যাম্থাল ছুজন সুইস 
রক্ষণ ভাগের খেলোয়াডকে ধোকা দিয়ে নিখুঁত থ. বাড়িয়ে দিলেন 
স্বাবেদাকে, সঙ্গে সঙ্গে গোলে শট নিলেন স্বাবেদা । ২-১ গোলে 
এগিয়ে যাওয়ার পরই সুইস দল যেন বোমা বর্ষণ শুরু করলো । 
অল্প সময়ের মধ্যে ট্রেলো গোল শোধ করলেন । হতাশ হয়ে পড়লো 
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চেক দল । আক্রমণ তখনও সুইস পক্ষে ৷ খেলা যেভাবে চলছিল 
তাতে সুইস দলের জয়ের সম্ভাবনা একরকম প্রায় নিশ্চিত হয়ে 
উঠেছিল ॥ কিন্ত সমাপ্তির শেষ মুহূর্তে ভোজবাজির মতো! উল্টে গেল 
খেলার ভাগ্য ৷ ফাঁকায় একটি বল পেয়ে গেলেন নেজলি ৷ বল ধরেই 
তিনি দ্রুত গতিতে ছুটলেন সুইস গোলের দিকে । তার চকিত রানিং 
শটে চেক দল ৩-২ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে গেল ! 

ফুটবল নিয়ে রীতিমতো যুদ্ধ হলো বলোগনায়। হাঙ্গেরী-অন্িয়ার 
খেলাটি ছিল উত্তেজনায় ভরা । কেউ কারে! চেয়ে কম নয়। ফুটবল 
নিয়ে এই ছুই দেশের মধ্যে রক্তের প্রতিদন্ডিতা বরাবরের ৷ প্রথমেই 
হরওয়াথ একটি চমৎকার গোল দিয়ে এগিয়ে দিল অন্ট্রিয়াকে ৷ ছু 
মিনিট সময় পার হতে না হতেই আবার গোল ৷ এবার গোল এলো! 
জিসেক বিকানের পা থেকে ৷ ছু-গোলে পিছিয়ে পড়। হাঙ্গেরী দল 
তবু বশ্যত৷ স্বীকার করতে রাজি হলো ন।। ভাক্তার জর্জ সরোসি 
একাই তখন একশো, তাকে আগলে রাখা মুশকিল । সীমানার মধ্যে 
বল পায়ে সারৌসিকে ফাউল করায় পেনালটি পেলে। হাঙ্গেরী । 
ব্যবধান কমলো । সারোসি নিজেই পেনালটি শটে গোল দিলেন । 
গোল পেয়ে হাঙ্গেরী দল ম্যাচ বাচাবার জন্য লড়াই করতে লাগলো । 
ফাউলের সংখ্যা বাড়াতে লাগলো। অস্রিয়। । এই কাউলের সংখ্য 
ক্রমান্বয়ে বাড়তে লাগলে। ৷ রেফারী খেলাকে অনুকূলে রাখার জন্য 
মাঠের বাইরে বার করে দিলেন রাইট উইং মার্কসকে। হাঙ্গেরী খেলো- 
ঘাড়ের উসকে গেলেন । তার! মেজাজ হারানোর ফলে খেলার গতি 
ব্যাহত হলে ৷ অক্নিয়া যেন এই চাইছিল-_চাইছিল হাক্গেরীয়ানদের 
মেজাজ উসকে দিয়ে তাদের খেলার ধারাকে অবিস্তস্ত করতে ৷ 
হলোও তাই, আর এর ফলেই হাঙ্গেরী ম্যাচ হারতে বাধ্য হলো! 
সেমিফাইনালে উঠে এলো অসি! । 

সেমিফাইনালে যে চারটি দেশ লড়াই করার যোগ্যতা পেল, 
তাদের মধ্যে জার্মানরাই ছিল অপেক্ষাকৃত কমজোরি। তারা যে 
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“সেমিফাইনালের বেড়। টপকাতে পারবে না একথ। সবাই জানতেন । 
এমন 'কি জার্মানরাও মাঠে সেদিন নেমেছিল কেবল মাত্র গোল সংখ্যা 
'ন বাড়িয়ে অল্প ব্যবধানে হার স্বীকার করার জন্য ৷ তাদের সৌভাগ্য 
যে রোমে তার। সত্যি-সত্যি বেশী ব্যবধানে পরাজিত হয় নি। 
চেকের! এই ম্যাচে সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিলো । জয়ের জন্য 
যা য। দরকার, তার সবটুকু তাদের মধ্যে বজায় ছিল ঘোলাআনা। 
ডাবলু পদ্ধতিতে খেলে চেকের৷ দেখিয়ে দিল ফুটবলে তার! কতখানি 
এগিয়ে গেছে, এই ম্যাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত ছিলেন মুসোলিনি ৷ 
চেকের। প্রথম গোল দিলেও তার মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় 
নি। প্রথমার্ধের ২১ মিনিটে প্রথম গোল দিয়ে দলকে এগিয়ে দিলেন 
€নজলি। ভুসেকের শট প্রতিহত হলে নেজলি ছুটে গিয়ে আসল 
কাজটি করলেন । গোল দিয়ে চেকের! একটু ঢিলে দিলেন আক্রমণে ॥ 
'দেখে মনে হচ্ছিল তার! যেন অযথ। শক্তি ক্ষয় করতে রাজি নয় । 
দ্বিতীয়ার্ধে জার্মানর! তাদের স্বরূপ ধারণ করলে! ৷ তাদের খেল! দেখে 
মনে হলে। এক সময় তার! যেন এই ম্যাচে অবধারিত জিতবেই। প্রথম 
জার্মান গোল পেলে প্লানিকার ভুলের জন্য । জার্মান লেফট ইন 
নোয়াকের শট যে তার কাছে শেষ পর্যন্ত এসে পৌছাবে এই বিশ্বাস 
মনে হয় তার ছিল ন! ৷ ফলে তিনি গোল ছেড়ে যখন এগিয়ে গেলেন, 
তখন আর তার কিছু করবার নেই । গোল শোধ করার পর জার্মান 
ফরোয়াডের। এমন ভাবে খেলতে লাগলে। যে তার! যেন চেকেদের 
পকেটে পুরে রেখেছেন । মাঠের মধ্যে কোন চেক খেলোয়াড় যে 
আছেন, একথা মনেই হচ্ছিল না। জার্মানদের এই চাপের সামনে 
আত্মবিশ্বাস হারানে! চেক তে। একবার প্রায় গোল খেয়ে বনছিলো ৷ 
টিরকি গোলরক্ষকের উদ্দেশ্যে এত জোরে ব্যাকপাস করলেন যে ত 
€গাল লাইনে ঝাঁপিয়ে শেষ মুহূর্তে কোনরকমে রক্ষা করলেন প্লানিক| ৷ 
“এরপর জার্মানদের একটি ফ্রি-কিক পোস্টে প্রতিহত হলে। ৷ জার্মান 
সমর্থকের। তে খুব খুশী, এই অবস্থ। বেশীক্ষণ চললো! না। চেকের 
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লেফট হাঁফ ক্রিসিল চকিত শটে আবার দলকে ২-১ গোলের ব্যবধানে 
এগিয়ে দিলেন, এই গোল খেয়ে জার্মানরা সহস! আক্রমণাত্মক খেলার 
ধরন বদল করলো । সবাই নেমে এলেন গোল মুখে আত্মরক্ষা 
করতে । আত্মরক্ষার এই দুর্বল মানসিকতার খেসারত দিতে অচিরেই 
বাধ্য হলে জার্মান দল ৷ সুযোগ বুঝে ব্যবধান বাড়িয়ে নিলে! 
চেকের । ৩-১ গোলে ম্যাচ জিতে তার! পৌছ গেল ফাইনালে ৷ 

অন্যদিকে মিলাঁনে ইতালী কোনরকমে ১-০ গোলে ম্যাচ হারালে! 
অন্ট্রিয়াকে । আন্িি়। সে বছর দারুণ ' দল। তবু ইতালির প্রস্তুতি 
ছিল যেমন বেশী, তেমনি ছিল দলে বহু দামী খেলোয়াড। ম্যানেজার 
পোজে| জানতেন ইতালিকে যদি বিশ্বকাপ জয় করতে হয় তাহলে 
তাঁকে দলের দিকে নজর রাখতে হবে সবচেয়ে বেশী। হয়ত সেই 
উদ্দেশ্যেই তিনি তিনজন আর্জেন্টিন। খেলোয়াড়কে আগেভাগে নিজের 
দলে নিয়ে রেখেছিলেন । বলাবাহুল্য এই তিন জন আর্জেন্টিনার 
সুবাদেই ইতালির পক্ষে সম্ভব’ হয়েছিল ফাইনালে ওঠ।। মন্টি ও 
ওরিসির স্কিল যেমন অন্ট্িয়ার !রক্ষণভাঁগে ভাঙন ধরালেন, তেমনি 
গোল পেল ইতালি মিজ্জার শটে । আদ্রিয়। তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 
লড়াই করতে কস্থুর করলো না। ঘন ঘন তাঁরা বল নিয়ে ধেয়ে 
পোজোঁর ৷ অন্তিম লগ্নে তিনি একবার চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলেন, 
যখন জিসেক একেবারে মাঁঝমাঁঠে বল টেনে নিয়ে এলেন একক 
প্রচেষ্টায় । দুর্ভাগ্য অষ্টিয়া জিসেকের দুরন্ত শট গোলরক্ষক কম্ধিকে 
পরাস্ত করেও অল্পের জন্য বাইরে বেরিয়ে গেল । 

ইতালি ফাইনালে উঠলো! । 

১০ই জুন রোমে অনুষ্ঠিত হলে! ফাইনাল ম্যাচ । ফাইনালের 
তিনদিন আগে নেপলসে অন্টিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়ে জার্মানী 
পেল তৃতীয় স্থান ৷ 

রোমে ফাইনাল নিয়ে অনীহা ছিল অনেকের মনে । ফাইনাল 


২০ 


ম্যাচকে কেন্দ্র করে কোনরকম উত্তেজনা দেখা গেল না। কেমন যেন 
থমথমে ভাব । বরং ইতালির তুলনায় চেক খেলোয়াড়দের মানসিক 
দিক দিয়ে সুস্থ বলে মনে হলো! । খেলার দিন সকাল থেকেই ভিড় 
বাড়তে লাগলো ৷ পঞ্চান্ন হাজার চেকবিরোধী ইতালি সমর্থক পটক! 
ও পতাক। হাতে নিয়ে হাজির হলো মাঠে । চেক খেলোয়াড়ের! 
সমর্থন ছাড়াই মাঠে নামলেন ৷ সেই মুহুর্তে পোজোকে পৃথিবীর 
একজন অত্যন্ত ছুশ্চন্তাগ্রস্ত মানুষ বলে মনে হচ্ছিল । ইতালির জয় 
না পাওয়। পর্যন্ত তার মনে কোন শান্তি নেই। 

প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে চেকেরা অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় 
রাখলেন। এই ম্যাচে চেক দলের এ্যাটাকিং হাঁফ ক্যামব্যাল ও গোল- 
রক্ষক গ্লানিকার খেল! অসাধারণত্বের মাত্রা, ছাড়িয়ে গেল । ইতালির 
মনটি, গাইত| কেরারীও লড়াই করলেন সমান ভাবে । দ্রুতগতির 
খেলার সত্তর মিনিট পর্যন্ত কোন দল গোল পেল না। প্রথম গোল 
এলে! পাকের শট থেকে । খানিক আগে পেশীতে টান ধরার জন্য 
মাঠের বাইরে চলে গিয়েছিলেন তিনি । মাঠে ফিরে এসেই পেলেন 
একটি কর্ণার ৷ কর্ণার পর বল হঠাৎ করে জটলার মধ্যে থেকে ছিটকে 
এসে পড়লে। পাকের পায়ে । কোনরকম দ্বিধা না করে কন্বি তার 
পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই তিনি নিলেন জোরালো! শট । 

গোল পেয়ে চেকের! যেন ধরে নিলেন, তারা ম্যাচ জিতে গেছেন। 
ফলে তাদের খেলার মধ্যে সে আত্মতৃপ্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল 
অন্তদ্দিকে ইতালিয়ানর। হয়ে পড়েছিল খুব ক্লান্ত ৷ শিয়াভিও এত পরি- 
শ্রান্ত ছিলেন যে মাঝে মাঝেই তিনি পেটে হাত দিচ্ছিলেন। গাইতিও 
বেশ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়লেন । মাঝ মাঠে ভাল খেল! দেখিয়েও 
তিনি গোলের সামনে গিয়ে বার বার এলোমেলো। হয়ে যাচ্ছিলেন । 
খেল! প্রায় শেষ হয়ে আসছে । অস্থির হয়ে উঠেছিলেন পোজো 
তবে কি তার স্বপ্ন ব্যর্থ হবে । তিনি যে তার দেশকে কথা৷ দিয়েছেন 
পলকে তিনি চাম্পিয়ান করবেন ৷ ; 
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দাড়িয়ে চিৎকার করে নির্দেশ দিতে লাগলেন, দেখে :মনে হচ্ছিল 
মানুষটি যেন মস্তিক্ষ বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন । অন্তিম লগ্নে 


সহসা অসাধ্য সাধন করলেন ওরসি। গাইতির কাছ থেকে বল' 
পেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটে গিয়ে বা পায়ে বল তুলে ডান পাঁয়ে নিলেন 
চকিত শট-এমন গোল দেখার জন্য যে কোন জায়গায় পায়ে 
হেঁটেও যাওয়! যায় । ওরসি নিজেও জানেন ন। তিনি কি করেছেন 
চমক ভেডেছিল মাঠ শুদ্ধ, লোকের চীৎকারে। নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত 
খেলার ফলাফল থাকলে! ১-১। তারপর শুরু হলো অতিরিক্ত 
সময়ের খেলা । ইতালির সমর্থকের! প্রাণভরে চীৎকার করতে 
লাগলেন । পোঁজোকে বার বার মাঠের ধারে ছুটে গিয়ে কথা 
বলতে দেখা গেল। ৯৭ মিনিটের মাথায় উত্তেজনার অবসান 
ঘটালেন মিজ্জা ৷ বেচারি এতক্ষণ আঘাতের যন্ত্রণায় খৌঁড়াছিলেন। 
ওই অবস্থায় বল এল তার পাঁয়ে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে মিজ্জা 
রাইট উইং ধরে বেশ খানিকট। ছুটে গেলেন । তারপর চকিতে ডান 


দিকে মোচড় মেরে চলে এলেন একবারে অরক্ষিত চেক সীমানায় ৷ 
পাশেই দেখলেন গাইতিকে । ক্রশ পাঁস। গাইতি বল ধরে ঠেলে 


দিলেন শিয়াভিওকে ৷ শিয়াভিও সামান্য চেষ্টার টিয়রকিকে কাটিয়ে 


গোলে নিলেন শট । প্লানিকার কিছু করার ছিল ন|। ওই গোলের 
বিনিময়ে ১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপ ঘরে তুললে! ইতালি, সঙ্গে এলো 
১০ লক্ষ লিরা। 

ইতালির এই জয় সম্পর্কে অনেকে অবশ্য খুশী হতে পারেন নি। 
তারা বললেন, এই আসর যদি পৃথিবীর অন্য কোথাও অনুষ্ঠিত 
তাহলে হয়ত পোজোর দলের পক্ষে সম্ভব হতো ন| জুলেরিমে জয় 
করা। 


নিন্দুকেরা তো কত কথাই বলে-কি এসে যায় সে কথায় । 


পোজো কেবল মুচকি হাসলেন । ভাবটা এমন যেন “শুধু জয়: 


চেয়েছিন্থু, জয়ী আমি__!” 


২২ 
৯, 


হতো, 


বলাবাহুল্য বিশ্বকাপ জয় করার পর ইতালির খেলোয়াড়ের! 
ফিফার স্বর্ণপদক শুধু পেলেন ন, সেই সঙ্গে ইতালির ফুটবল ফেডা- 
রেশনও তাঁদের দিলেন আর একটি স্বর্ণ পদক উপহার ৷ 

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখি দ্বিতীয় বিশ্বকাপ আসরে 
মোট ১৬টি খেলায় একটি রি-প্লে ও ছুটি ম্যাচের কিছুটা করে অতিরিক্ত 
সময় ধরে মোট গোল হয়েছিল সত্তরটি। এই গোলের মধ্যে সর্বাধিক 
গোল করেছিল ইতালী-_বারোটি । অন্যদের মধ্যে জার্মান ১১টি, 
চেকোশ্নীভিয়া৷ ৯টি, অক্টিয়। ৭টি, সুইজারল্যাণ্ড ৫টি, হাঙ্গেরী ৪টি। 
ব্যক্তিগত গোলদাত! হিসাবে সর্বোচ্চ গোল দিয়েছিলেন তিনজন 
খেলোয়াড় । এর! দিয়েছিলেন চারটি করে গোল । এই তিনজন 
হলেন যথাক্রমে, শিয়াভিও ( ইতালি ) নেজলি (চেক) ও কৌনেন 
(জার্মান )। 

১৯৩৪ সালের বিশ্বকাপ তে! শেষ হলো । লাঁটিন আমেরিকা! 
গোষ্ঠীর বিগত প্রাধান্যকে ধুয়ে মুছে দিয়ে ইউরোপ আবার মাথা তুলে 
দাঁড়ালে! ইতালির নেতৃত্বে । দ্বিতীয় বিশ্বকাপ সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে 
তৃতীয় আসরের প্রস্ততিপর্ব শুরু হলে।। বসলো! ফিফ! সদস্যদের 
আলোচনা । 

তৃতীয় বিশ্বকাপ কোথায় অনুষ্ঠিত হবে এই প্রশ্নে আবার মুখর 
হলে! সভাগৃহ ৷ ইতালির সাঁবিক সাফল্য ইউরোপের দাবিকে সোচ্চার 
করে তুললে । কিন্তু পাশাপাশি শোন! গেল আর্জেন্টিনার দাঁবি। 
প্রথম বারেও তার! এই আসর আয়োজন করতে চেয়েছিল । কিন্তু 
ফিফার অধিকাংশ সদস্য মত দিলেন ইউরোপের পক্ষে । বল! হলো” 
ফিফার সভাপতি জুলেরিমের সন্মান রক্ষায় ফ্রান্সেই অনুষ্টিত হবে 
তৃতীয় বিশ্বকাপ ! ফিফার এই সিদ্ধান্তে সুখী হতে পারলে। না লাটিন 
আমেরিক। গোষ্ঠী__বিশেষ ভাবে প্রতিবাদ এলো আর্জেন্টিনার তরফ 
থেকে । তারা উরুগুয়ের মতে! তৃতীয় বিশ্বকাপে দল না পাঠানোর 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন । 
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আবার ইতালি (১৯৩৮) 


ফ্রান্সে তৃতীয় বিশ্বকাপ আসর শুরু হওয়ার আগেই বিশ্ব 
রাজনীতি অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করেছিল । ইউরোপের 
প্রায় সর্বত্র দেখা গেলো। যুদ্ধের প্রস্তুতি ৷ বাতাসে বারুদের গন্ধ । 
অহরহ সীমাস্ত অঞ্চলে টহল দিতে লাগলো! ঈীজোয়। বাহিনী । 
পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে এত জটিল হয়ে উঠছিল যে ফ্রান্সের আসর শেষ 
পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে কিন। তাই নিয়ে সকলেই সন্দিহান হয়ে পড়লেন। 

লাটিন আমেরিকা গোষ্ঠী ইউরোপে বিশ্বকাপ অনুচিত হওয়ায় 
আগ্রহ প্রকাশ করলো না। উরুগুয়ের মতে| এবার আর্জেন্টিনা 
দলও পালন করলো নীরব ভূমিকা ৷ একমাত্র ব্রাজিল এল ফ্রান্সে । 

ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে অন্নিয়ার পক্ষে সম্ভব হলো না 
ফ্রান্সে নিজস্ব দল নিয়ে খেলতে আসা । বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার বেশ 
আগেই জার্মান নাৎসী নেত! হিটলার অস্িয়া আক্রমণ করলেন ৷ 
ফুটবলে জার্গানি তখনও নিজেদের পুরোপুরি ভাবে প্রতিষ্ঠ। করতে 
পারে নি। অস্তয়৷ আক্রমণ করেই তাই বন্দীদের মধ্যে থেকে 
বেশ কিছু নামী ফুটবলারকে পাকড়াও করলো জার্মান কর্তার! । 
অদ্রিিয়ার চারজন নামি ফুটবলারকে বাধা কর হলে জার্মান দলে 
অংশ নিতে । বলা বাহুল্য সেই বছর জার্মান দলের দায়িত্ব নিলেন 
শেপহারবারজার | 

স্পেন এই আসরে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হলো! গৃহযুদ্ধের জন্য ৷ 
একমাত্র সাহস সম্বল করে ফ্রান্সে খেলতে এল হাঙ্গেরী। ডাক্তার 
জর্জ সারোসি তখনও অসাধারণ খেলছেন। ইউরোপীয় ফুটবলে 
তখন তাকে নিয়ে চলেছে বিস্তর আলোচন|। মাত্র কয়েক মাস আগে 
সারোসির জন্য হাঙ্গেরী ৮-৩ গোলে জয় পেয়েছিল অগ্রীয়ার বিরুদ্ধে । 
সারোসি দিয়েছিলেন সাতটি গোল । চেক, রুমানিয়া, স্থইডেন, 
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স্ুইজারল্যাও আসর আলে করে দাড়ালেও ফ্রান্সে ফেবারিট ছিল 
ইতালি ৷ যদিও ইতালির সেই আগের শক্তি আর ছিল না । বহু রদ- 
বদল হয়েছে দলের । গত বিশ্বকাপে যাঁদের নিয়ে পোজো বিশ্বকাপ 
জয় করেছিলেন তাদের অনেকেই বাদ পড়েছিলেন দল থেকে । 
১৯৩৪ সালের ছুই ইনসাইড মিজ্জ। ও ফেরারী ছাড়! দলে দেখা গেল 
প্রচুর নতুন মুখ । নতুন ফরোয়ার্ড সিলভিও পিওল। তখন সবার সেরা | 
পোজোর তবু আত্মবিশ্বাস ছিল । কারণ মাত্র ছুই বছর আগে এই 
ইতালি বিশ্বকাপের পর জয় করেছে ওলিম্পিকের স্বর্ণ পদক । 

অন্িয়া ন! থাকায় ইতালি সম্পর্কে পর্যবেক্ষকেরা ভবিষ্যদ্বাণী 
করে বললেন, “ইতালি এবারও ট্রফি জয় করবে ৷” তবু অনেকের 
ধারণ। ছিল হয়ত ইংল্যাণ্ড শেষ মুহূর্তে রাজি হবে অস্ট্রিয়ার জায়গায় 
খেলতে ৷ কিন্তু তারাও এলো! না । ফলে মোট ছত্রিশটি দেশের মধ্যে 
বেছে নেওয়া! হলে! মূল আসরের জন্য যোলটি দেশকে । নতুন দল 
হিসাবে বিশ্বকাপ আসরে এই প্রথম দেখা। গেল কিউবা, পোল্যাণ্ড ও 
ডাচ-ইস্ট-ইত্ডিজ দলকে । ঠিক হলে। গ্রতিযৌগিত হবে নকআউট 
পদ্ধতিতে ৷ 

প্রথম রাউণ্ডের খেলায় ঘটলো অঘটন | শক্তিশালী রুমানিয়ার 
সঙ্গে কিউবা অসাধারণ লড়াই করলে ৷ নববুই মিনিট পর্যন্ত খেলা 
চললে। ২-২ গোলে । এরপর অতিরিক্ত সময়ের খেল। ৷ সোসা গোল 
দিয়ে কিউবাকে এগিয়ে দিলেও-_শেষ মুহূর্তে রুমানিয়। গোল শোধ 
করে মান বাঁচালে। | 

প্রথম রাউণ্ডে একমাত্র সহজ জয় পেলে। হাঙ্গেরী ও ফ্রান্স ৷ 
হান্গেরী ৬-০ গোলে হারালো নবাগত ডাচ-ইস্ট-ইণ্ডিজ দলকে? এবং 
ফ্রান্স হারালো ৩-১ গোলে বেলজিয়ামকে ৷ 

মার্সাইয়ে ইতালিকে দস্তর মতে! লড়তে হলে! নরওয়ে দলের সঙ্গে 
_ ঠিক যেন তোপের মুখে পড়া অবস্থা ৷ রাজনৈতিক কারণে ইতালির 
খেলোয়াড়ের। মাঠে নামার পর থেকে বিদ্রপের মধ্যে পড়লেন! 
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দর্শকদের মধ্যে যার! ফ্যসী বিরোধী তার! ক্যাসিস্ত স্যালুট দিলেন? 
পোঁজো জানতেন এমন একটা কিছু ঘটবে ৷ (তাই তিনি খেলোয়াড়দের: 
বলে দিলেন, ওর! হাত নামালেও তোমরা হাত নাঁমাবে না যতক্ষণ না 
চিৎকার থামে । 
খেল! শুরু হতেই সমর্থকেরা নরওয়ের হয়ে উল্লাস শুরু করে 
দিলেন । গোড়া থেকে ইতালিকে চাপের মুখে পড়তে হলে। ৷ আক্রমণ 
ও পাল্টা আক্রমণের মধ্যে খেলা চললো দ্রুতগতিতে । নরওয়ের 
আক্রমণ সংখ্য! ক্রমান্বয়ে যেন বাড়তে লাগলো! । বেশ চিন্তিত হয়ে 
পড়লেন পোঁজো ৷ ছু দ্বার নরওয়ের গোল স্থষোগ হাতিছাড়। হলো 
পোস্টে বল প্রতিহত হওয়ায়। এরপরই ইতালি একটি গোল পেয়ে 
গেল ॥ কিন্ত এই ব্যবধান তার! ধরে রাখতে পারলো না ত্রাস্টাডের 
শট পরাস্ত করলে। ইতালির গোলরক্ষক ওলিভেরিকে। নির্দিষ্ট সময় 
পর্যন্ত খেলার ফলাফল থাকলো! ১-১। অতিরিক্ত সময়ের খেলায় 
পিওল। একক প্রচেষ্টায় নরওয়ের রক্ষপভাগ ভেদ করলেন। সামনে 
একজন মাত্র ডিফেণ্ডার জোহানসেন। পিওল। কোন রকম দ্বিধ। ন। 
করে গোলে শট নিয়ে কোনরকমে ম্যাচ জেতালেন ইতালিকে ৷ 
স্টসবরোর ভিজে মাঠে খেল! জমলো। ব্রাজিল ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে । 
ব্রাজিল এতদিন ধরে অস্ৃশীলনে রপ্ত থেকে যে কৌশল আয়ত্ত করেছিল, 
তার কিছুটা প্রমাণ দিল বিরতির আগে :-১ গোলে এগিয়ে থেকে I 
বিরতির পর পোলিশ ফরোয়ার্ডেরা খেলাকে নিজেদের অন্ুকুলে 
নিলেন। তাদের একান্তিক প্রচেষ্টায় খেল। গড়ালে| অতিরিক্ত সময় 
পর্যন্ত । লিওনিডাস ও রাইট ইন রোমিও চমৎকার খেলে ব্রাজিলকে 
আবার এগিয়ে দিল। গোল শোধ করতে কস্থুর করলে। ন! উইলমোস্কি। 
শেষ পর্যন্ত তীব্র লড়াই করে ব্রাজিল ম্যাচ জিতলে! ৬-৫ গোলের 
ব্যবধানে ৷ চেকের! নেদারল্যাণ্ডকে সরাসরি *-০ গোলে হারালে। ৷ 
আগেই বলেছি রুমানিয়ার বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত ফলাফল দেখিয়েছে 
কিউব! | প্রথম ম্যাচ শেষ হয় ৩-৩ গোলে । ফলে আবার অনুষ্ঠিত 
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হলো! খেলাটি । এইদিন কিউবা ২-১ গোলে জয়ী হলো ।॥ 

প্রথম রাউণ্ডের খেলা শেষ করে মোট সাতটি দেশ উঠলো 
কোয়ার্টার ফাইনালে ৷ অন্নিয়| শেষ মুহূর্তে না আসার সেই শুন্তস্থানে 
আনা হলো! সুইডেনকে । কিন্ত সুইডেন যখন তৈরী হয়ে প্যারিসে 
পৌছালে| তখন আর তাঁদের প্রথম রাউণ্ড খেলার সময় ছিল না। 
ফলে তাঁরা বাই পেরে উঠলে! দ্বিতীয় রাউণ্ড বা কোয়ার্টার ফাইনালে ৷ 
সঙ্গে । এই ম্যাচে সুইডেন দিলে! আট গোল । প্যারিসে ফ্রান্স" 
মুখোমুখি হলে! ইতালির সঙ্গে । উদ্যোক্তা ফ্রান্স দলে আছেন এক- 
গাঁদা অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ৷ ফ্রান্সের দল সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করে 
ভিন্টোর পোজো| তাঁর দলের কিছু রদবদল করলেন । মর্জেগলিওর 
জায়গায় আনলেন ফনিকে। ছুই উইংগার হিসাবে দলে নেওয়া 
হলে! কলৌনি ও বিভাটিকে ৷ 

কলম্বাস স্টেডিয়ামে খেলা আরম্ভ হলে! অত্যন্ত উত্তেজনার মধ্যে ৷ 
শুরুতে ছুই দলকেই গুছিয়ে খেলতে দেখা গেল ন! ; কেমন যেন 
এলোমেলে। ভাবে খেল! চলছিল । আসলে ছুই দলের মধ্যেই ছিল . 
অত্যধিক স্নায়ুর চাঁপ। প্রথমার্ধে খেলার ফলাফল থাকলে! গোল শূন্য । 
দ্বিতীয়ার্ধে খেলার স্বাভাবিক গতি বদল করলেন পিওলা । অসাধারণ 
ক্রীড়া-দক্ষতার গুণে তিনি গোটা ফরাসী রক্ষণভাগকে ব্যতিব্যস্ত করে 
তুললেন । ঘন ঘন বল নিয়ে ধেয়ে এলেন ফ্রান্সের গোল সীমানায় । 
তাকে বাঁধ। দেওয়ার মতো কেউ নেই যেন । দেখে মনে হচ্ছিল পিওলা 
একজন দক্ষ যাদুকর, তিনি যেন আপন ইন্দ্রজালে গোটা ফরাসী 
দলটাকে মন্ত্র সিদ্ধ করে রেখেছেন । ছু" দুবার গোলের সুযোগ তৈরী 
করেও কেবল মাত্র দুর্ভাগ্যের জন্য গোল পেলেন ন! পিওল1 । গোল 
এলো কলৌসির দুরন্ত শট থেকে । তাঁর বাঁ পায়ের কাঁমাঁনের গোলার 
মতে! শট সোয়ার্ড করে গোলরক্ষক ব্যাস্টনের হাতের পাশ দিয়ে 
গোলে চলে গেল । কিন্ত এই ব্যবধান ইতালি ধরে রাখতে পারলো 
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না। পরক্ষণেই ফরাসী করোয়ার্ডের। এগিয়ে গেলেন। ডেলফোরের 
পাশ থেকে বল পেসেন ভিনাস্ত । বল যখন ভিনান্তের কাছে এলো। 
তখন তার সামনে দাড়িয়ে অস্টন। ভয়ানক ভাবে তিনি ছুটে 
এলেন। ভিনান্ত এবার সেই বল বাড়িয়ে দিলেন অসকার হাঁইসেরের 
কাছে। চকিত শটে গোল দিতে ভুল করলেন ন! হাইসের । 
এবার খেলার মধ্যে যেন প্রাণ ফিরে এলে। ৷ পিওলা অসাধারণ 
ভুমিকা নিলেন। গোট! ফরাসী রক্ষণভাগকে তিনি যেন সম্মোহিত 
করে রেখেছেন। জর্ডান ও ডিয়াগ্নের মতে! ডিফেনডার বোকার মতে৷ 
দাড়িয়ে থাকলেন যখন তাদের সামনে দিয়ে বল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন 
পিওল| ৷ তারপরই দেখ। গেল চমৎকার ভাবে ক্রশপাস করতে 
কলৌসীর উদ্দেশ্যে । কিন্তু তিনি বল পাওয়ার আগেই ক্রশফিল্ 
বল ধরার চেষ্টা করলেন। বল তার সম্পূর্ণ আয়ত্তে আসার আগেই 
বিভাটি খোচ। মেরে ক্রণফিল্ডের আয়ত্তাধীন বল ঠেলে দিলেন আগুয়ান 
গিওলাকে ৷ চমৎকার উচু বলে পিওল। ভলি না মেরে নিচু হয়ে মাথা 
ছু'য়ে দিলেন_ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে গোল । এই গোলের পর ফরাসীর৷ 
যেন দিশেহার! হয়ে পড়ল। তারা কিছুতেই নিজেদের আর নতুন 
করে সংগঠিত করতে পারলো! না। বরং কলৌসী ও পিওলার বোঝা- 
পড়ায় ফরাসী রক্ষণভাগে তৈরী হলে! এক মস্ত ফাটল ৷ তৃতীয় 
গোল এলে। খেলার শেষ দিকে। এবারও গোল দিলেন পিওল| । 
মাঝ মাঠ থেকে বল ধরে প্রথম বল বাড়ালেন কলৌসীকে ৷ পরে 
সেই বল বিভাটির প। হয়ে যখন তার কাছে এলে। তখন আর পিওলার 
মতে। খেলোয়াড়ের গোল দেওয়। ছাড়া উপায় ছিল না। কলে ৩-১ 
গোলে ম্যাচ জিতে ইতালি উঠল সেমিফাইনালে ৷ 
অন্য খেলায় জয়ের জন্য বিশেষ গ! ঘামাতে হলে! ন। হান্দেরীকে । 
গত ম্যাচে তার৷ জিতেছিল আট গোলে । এবার এতবড় ব্যবধানে 
জয় না পেলেও হাঙ্গেরী অত্যন্ত গোছানে। ফুটবলের পরিচয় দিল । 
সারোসি, সেঞ্জেলার, টিটকস সহ অনবদ্য ভূমিকা নিলেন লাজার ও 
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সালুয়। স্ুইজারল্যাগুকে সরাসরি সেঞ্জেলারের দেওয়া গোলে হারিয়ে 
প্রথমৈ তারা এবারের টুর্নামেন্ট জয়ের জন্য তৈরী হয়ে এসেছে। 
গুস্তাভকে অত্যন্ত আত্মতৃপ্ত বলে মনে হলো । ম্যাচ শেষে তিনি 
সাংবাদিকদের বললেন, ফাইনালে আমরা কিভাবে খেলবো সেই 
পরিকল্পনায় ব্যস্ত আছি। 

ফুটবল নৃশংস চেহারা নিলো বোরাদেও'তে। ব্রাজিল ও 
চেকোশ্নীভ কেউ কারে চেয়ে কম নয় । পরস্পর পরস্পরকে মোক্ষম 
পেটালো । রক্তারক্তিতে ফুটবল হয়ে উঠল ভয়াবহ । এমন নৃশংস 
পাশবিকত। এর আগে দেখা যায় নি। দর্শকের! খেল! দেখতে দেখতে 
শিউরে উঠলেন ৷ মাঠের মধ্যে ফুটবলের আইন বলে কিছুই ছিল ন| ৷ 
খেল! শুরু হতে ন| হতেই ব্রাজিলের লেফট হাফ জেজে অকারণে 
আঘাত করলেন নেজলিকে ৷. বেচারা! নেজলি-_জেজের লাথি খেয়ে 
মাটিতে ছিটকে পড়লেন । ছুটে এলেন হাঙ্গেরীয়ান রেফারি হাটকা ৷ 
তিনি তৎক্ষণাৎ জেজেকে মাঠের বাইরে পাঠালেন । দশজনে খেলেও 
ব্রাজিল প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে গেল । বিরতির কিছু আগে বল 
কাড়াকাড়ি করতে গিয়ে জন্তর মতো! হাতাহাতি ও ঘুষোঘুষি করলেন 
রিহা ও ম্যাচাডোস । 

মাঠের আবহাওয়। উত্তপ্ত হয়ে উঠলো । তবু তার মধ্যে নিখুত বল 
কনট্রৌল দেখালেন লিওনিডাস ৷ বিরতির পর ব্রাজিলের রাইট ব্যাক 
ডোমিঙ্গোস ডাগুইয়| দৃষ্টিকটু ভাবে বাঁধ! দিলেন চেক ফরোয়ার্ডকে । 
প্রায় একেবারে বুকের ওপর পা উঠে গিয়েছিল আর কি--শিউরে 
উঠেছিলেন সার! মাঠের মানুষ । তাতেও অবস্থা আয়ত্ত করতে না 
পেরে বল হাত দিয়ে থামানোর জন্য পেনালটি পেল চেক দল । 
গোল শোধ হলো । এই গোল শোধের পর খেলা হলো চড়া 
মেজাজে ৷ ব্রাজিল একতরফা আক্রমণ চাঁলিয়েও গোল পেল না । 
অতিরিক্ত সময় খেলা হওয়। সত্বেও ফলাফলের কোন বদল হলো না ।- 

রিপ্লে গেমে ব্রাজিল নামলো! তৈরী হয়ে । বদল হলো উভয় 
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বলের বেশ কিছু খেলোয়াড় । চেকের বদলী ছয়জন, ব্রাজিলের 
নয়জন ৷ 

এই ম্যাচে প্রথম মাঠে নামলেন শল্য-চিকিৎসক ডাঃ নারিজ ৷ 
এই ম্যাচে ব্রাজিল অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দ্িল। তার! 
ম্যাচ জেতার জন্য গোছানে। ফুটবল খেললে। এইদ্িন। নবাগত 
নারিজের গোলে দল এগিয়ে থাকার পর, ব্রাজিল যেন আর 
ব্যবধান বাড়াতেও রাজি হলে। ন।। ইচ্ছে করেই তার। বল ধরে 
রেখে রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে গেলেন আগাগোড়া । চেক দলের 
ডাউকিক ছাড়৷ আর কোন খেলোয়াড়কে এই দিন সক্রিয় হতে দেখ। 
গেল না । 

ব্রাজিল সেমিফাইনালে উঠলো-__এবার তাদের লড়তে হবে 
ইতালির সঙ্গে । অন্য আর একটি সেমিফাইনালে হাঙ্গেরী লড়াই 
করলো সুইডেনের সঙ্গে ৷ 

এই আসরে সুইডেনকে বড় একট। পরীক্ষামূলক ভূমিকায় সক্রিয় 
হতে দেখা যায় নি। তাদের তুলনায় হাঙ্ষেরী যে অনেক সতেজ 
দল, একথা সবাই জানতেন। গুস্তাভ অবশ্য স্ুইডেনকে নিয়ে খুব 
একট! চিন্তায় ছিলেন ন। ৷ তিনি জানতেন এই ম্যাচে তার! অনায়াসে 
জিতবেন । হলোও তাই-_প্যারিসে হাঙ্গেরী তাদের ইস্পাত কঠিন বাঁ 
চকচকে দল নিয়ে পরিফার পাঁচটি গোল দিলে! । যদিও খেলার 
শুরুতে সুইডেন প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে যায়, তবু হাঙ্গেরীয়ানদের 
কোন প্রতিক্রিয়। দেখ! গেল না । বরং তার। অত্যন্ত সহজ বৌবঝা- 
পড়ার মধ্যে রাজসিক মেজাজে হারালে। সুইডেনকে ৷ এই ম্যাচে 
ইচ্ছে করলে হান্দেরীয়ানর। কেবল পাঁচটি গোল নয় আরে। তিনগুণ 
বেশী গোল দিতে পারতে । 

মার্সাইয়ে ইতালি-__ব্রাজিল সেমিফাইনাল হলে। দেখার মতে| | 
এই ম্যাচে ব্রাজিল তার দলকে আবার রদ-বদল করলে|। 
পোজো জানতেন শক্তি সামর্থ দেখিয়ে ব্রাজিলের সঙ্গে কোন লাভ 
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হবে না। তাই তিনি যথ! সম্ভব কৌশল প্রয়োগ করলেন। তিনি 
পিওলাকে নিযুক্ত করলেন কেবলমাত্র ব্রাজিলিয়ানদের_ রাগিয়ে 
দেওয়ার জন্য । পিওলাও তাই করলেন । ঘন ঘন খোচা মারা 
খেলে তিনি রাগাতে লাগলেন ব্রাজিল ডিফেনডারদের ৷ এর ফলে 
কাজের কাজ হলে।। ফাকায় বল পেয়ে প্রথম গোল দিলেন 
কলৌসী ৷ দ্বিতীয় গোল এলে। মিজ্জার পেনালটি কিক থেকে । 

শেষ মুহুর্তে ব্রাজিলের রোমিও একটি গোল শোধ করলেন বটে 
কিন্ত কাজের কাজ কিছুই হলো। না| । বরং ইতালি উঠে গেল 
ফাইনালে ৷ 

উদ্বোধনের পনেরে। দিন পরে অর্থাৎ ১৯শে জুলাই কলম্বাস 
স্টেডিয়ামে বসলো! ফাইনাল । এই ম্যাচ সম্পর্কে হাদেরী প্রায় 
নিশ্চিত ছিল। দিনটা ভিক্টোর পৌঁজোর কাছে খুব একটা স্থখকর 
ছিল না। মাঠে নামার আগেই তার হাতে এলে! একটি টেলিগ্রাম ৷ 
টেলিগ্রামে ছিল দলের গোলরক্ষক রোমার ম্যাসেটির বাবার মৃত্যুর 
খবর । পোজে! তার হাতে চিঠি ন| দিয়ে নিজের কোটের পকেটে 
রেখে দিলেন। খেলার আগে পোজে। ও দলের কোচ উভয়কে পুলিশ 
পাহারায় গ্যালারিতে গিয়ে বসতে হলে! ৷ বিস্মিত পোজে| বললেন 
একি, আমর! বন্দী হয়ে গেছি নাকি ! 

আজ্ঞে না, আপনারা কেবল. খেল! চলাকালীন সময় নিজের 
জায়গায় বসে থাকবেন । কোনরকম নির্দেশ যাতে ন। মাঠের খারে 
ট্রীড়িয়ে দিতে পারেন তাঁরই জন্য এই ব্যবস্থা! ৷ 

অস্বস্তি বোধ করলেন পোঁজে। ৷ গত বিশ্বকাপে তিনি য। করেছেন, 
মনে হয় সে কথা স্মরণ রেখেই তার বিরুদ্ধে এই ব্যবস্থা! গ্রহণ করেছেন 
কর্তৃপক্ষ । পাহারাদার জানালো, খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে তার! যদি 
‘কোন কথা বলেন তে৷ তাদের গ্রেপ্তার করতে বাধ্য করা হবে । 

অতএব পৌজে। শান্ত ছেলের মতো হাত প1 গুটিয়ে বসে থাকলেন 
গ্যালারীতে । কিকঅফের প্রথম ছ মিনিটের মাথায় ইতালি গোল 
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পেল । মাঝ মাঠে বল পেলেন বিভাটি । তিনি দ্রুতগতিতে দু'জনকে 
পিছনে ফেলে ক্রশপাঁদ করলেন, পিছন থেকে ছুটে আস! মিজ্জাকে । 
দিলেন কলৌসীকে । বিন। বাধায় কলৌসী সেই বল গোলে ঠেলে 
দিতে কন্ুর করলেন ন। ৷ 

ব্যবধান ধরে রাখতে পারলে। না ইতালি । এক মিনিটের মধ্যেই 
দর্শনীয় গোল দিলেন সারোসি । 

ইতালি তখন অসাধারণ খেলছে । কলৌসীকে ধরে রাখ! 
মুশকিল হয়ে উঠলে! হাঙ্গেরীর ৷ মিজ্ঞা এক সময় লম্বা পাস 
বাড়ালেন পিগলাকে । চমৎকার থ, পাস। এই রকম একট! 
পাসের জন্য যেন অপেক্ষ। করছিলেন পিওলা ৷ চকিত শটে তিনি 
এগিয়ে দিলেন ইতালিকে ৷ ব্যবধান বেড়ে যাওয়ায় ইতালি যেন 
নতুন উদ্যমে জ্বলে উঠলো । বিরতির কিছু আগে অরক্ষিত 
জায়গায় বল পেয়ে কলৌসী দিলেন দলের তৃতীয় গোল । ৩-১ 
গোলে পিছিয়ে পড়। হান্গেরী তবু লড়াই করতে কন্থুর করলো ন|। 
বহু চেষ্টার পর সারোসি ব্যবধান কমিয়ে আনলেন । এরপর দ্রুত 
গতিতে খেলা চললো।। শেষ গোল এলে। সমাপ্তির সাত মিনিট 
আগে। এরপর বিভাটির গোড়ালি দিয়ে সেন্টার কর! বলে মাথা 
ছোঁয়ালেন পিওল! ৷ চমৎকার গোলে ইতালি জিতলো! ম্যাচ । ৪-২ 
গোলে ফাইনালে জিত হলে! ইতালির ৷ ম্যাচ শেষ হতেই পোঁজো! 
অভিনন্দন জানালেন খেলোয়াড়দের । তারপর তিনি সংবাঁদিকদের 
বললেন, “এবারের বিশ্বকাপ জর সম্পর্কে কি বলবেন, এবার তো! 
আমর। আমাদের দেশের মাঁটিতে জয় পাইনি |, 

উঠতি ১৯৩৮ সালের বিশ্বকাপ জয় সম্পর্কে ইতালির বিরুদ্ধে 
ক্ষীর! কোন প্রশ্ন ছিল না। বরং বোদ্ধার দল বললেন, ইতালি 
যোগা দল হিসাবেই বিশ্বকাপ জয় করেছে। বিশ্বে এখন তার। 
সেরা দল। পেশাদার বাজারে দর বেড়ে গেল পিওলার। বলা 
হলো! তাকে ইউরোপের ফুটবল যাদুকর । 
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১৯৩৮ সালে ইতালি হলো চ্যাম্পিয়ান আর সেই সূত্রে হাঙ্গেরী 
হলো! দ্বিতীয় । তৃতীয় স্থান নিয়ে খেলা হলে! স্থইডেন ও ব্রাজিলের 
মধ্যে । এই ম্যাচে ৪-২ গোলে জয় পেলো ব্রাজিল। তৃতীয় স্থান 
দখল করে তারা জানালো আগামী দিনের সম্ভাবনার প্রতিশ্রুতি । 
বলা বাহুল্য তৃতীয় বিশ্বকাপে সর্বাধিক গোল দিয়েছিল হাঙ্গেরী । 
তাদের দেওয়া! গোলের সংখ্যা ছিল সর্বসাকুল্যে ১৫টি । তারপরই 
ছিল ব্রাজিলের স্থান_-১৪টি গোল । সর্বোচ্চ গোলদাঁতার সম্মান 
পেলেন ব্রাজিলের লিওনিডাস ৷ তিনি দিয়েছিলেন ব্রাজিলের ১৪টি 
গোলের মধ্যে ৮টি গোল। 

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের আর একটা খবর জানিয়ে রাখি 
ইতালির তিনজন খেলোয়াড়, যথাক্রমে ; আলফ্রেডো কনি, সিট্রো- 
রাভা ও লোকাডেলি। এর। প্রত্যেকেই ১৯৩৬ সালে বালিনের 
ওলিম্পিকে সোনা জয়ী ইতালি দলে যেমন ছিলেন, তেমনি অংশ 
নিয়েছিলেন ১৯৩৮ সালে বিশ্বকাপ জয়ী দলে । 

ইতালির স্বপ্ন সফল হলো ৷ তার! ছু' দুবার জয় করলে 
বিশ্বকাপ । কেবল একটাই ছুঃখ-_এত করেও পৌঁজে। পারলেন ন! 
স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে । ইংল্যাণ্কে হারানে| তার পক্ষে সম্ভব হলো না। 
তৃতীয় বিশ্বকাপে ইংল্যাণ্ড যোগ না দিলেও, পোজো সুযোগ পেয়ে- 
ছিলেন পরের বছর ৷ চ্যাম্পিয়ান ইতালি ১৯৩৯ সালে ১৩ই মে 
তারিখের সেই খেলায় ১-০ গোলে এগিয়ে থেকেও জয়ের মুখ দেখতে 
পারনি। শেষ মুহূর্তে ইংল্যাণ্ড গোল শোধ করে ইতালির স্বপ্ন মুছে 
দেয় । 

ইতিহাস তাই অপেক্ষা করে পরবর্তী অধ্যায়ের জন্য । 


ব্রাজিলের বিশ্বকাপ ১৯৫০ 


তৃতীয় বিশ্বকাপ আসর শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু 
হলে! বিশ্বময় মহাযুদ্ধ। এই ভয়াবহ যুদ্ধের দাবানলে ছিন্নভিন্ন 
হলো পৃথিবীর মানুষজন । বিশেষ করে এই যুদ্ধের করাল ছায়ার 
ক্ষতিগ্রস্ত হলো ইউরোপের. দেশগুলি । অস্রীয়া, বুলগেরিয়া, হান্গেরী, 
ইতালি, জার্মান সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হলো।। যুদ্ধের তাণ্ডব লীলায় 
ভেঙে পড়লো! পৃথিবীর অর্থনৈতিক কাঠামো । কোন অবস্থার 
মধ্যেই পৃথিবীর মানুষ সুস্থ জীবনকে খুঁজে পাচ্ছিল না-_এই অবস্থায় 
ফুটবলের কথ! চিন্ত। কর! প্রায় অসম্ভব ছিল । কারে। পক্ষে সম্ভব 
ছিল না দ্বিতীয় বিশযুদ্ধের ছুঃ্বপ্রের ঘোর কাটিয়ে বিশ্ব ফুটবল নিয়ে 
নতুন করে ভাবনা চিন্তা করা । সেই কারণে বিশ্বফুটবলকে অপেক্ষা 
করতে হলে। দীর্ঘ বারে! বছর ৷ 

১৯৫০ | 

ত্রাজিলে অনুষ্ঠিত হলে! চতুর্থ বিশ্বকাপের আস্র। ব্রাজিলের 
রিও-ডি-জেনারিও’তে আসর শুরু হলো বটে তবে সে আসর মোটেই 
জমকালো হলো৷ না। ইউরোপ থেকে প্রায় সবাই এলে| বটে, তবে 
কারে। মধ্যে কোন প্রাণের সাড়া ছিল ন| ৷ ইতালি, স্পেন, যুগোষ্লাভ, 
সুইজারল্যাণ্ড, স্থইডেন ছাড়া আর কাউকে এই আসরে অংশ নিতে 
দেখা গেল না। চুড়ান্ত পর্বে দেখ। গেল মোট তেরোটি দেশকে অংশ 
নিতে। এই তেরোটি দেশের মধ্যে আটটি দেশ ইউরোপের এবং 
পাঁচটি এলো লাটিন আমেরিকা গোষ্ঠী থেকে । এই আসরে সর্বপ্রথম 
দেখ গেল হংল্যাণ্ডকে । গতবারের আসরেই ইংল্যাগুকে যোগ দিতে 
বল! হয়েছিল, কিন্ত তার। আভিজাত্যের গরিম। তুলে অক্টরিরার 
জায়গায় নিজেদের নাম লেখাতে রাজি হলো ন|। তাছাড়া এই 
আসরে দীর্ঘদিন বাদে আবার দেখ! গেল উরুগুয়েকে। গত ছু" ছু 
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বারের আসরে উরুগুয়ে ইউরোপের খেলায় যোগ দেয় নি-_ফলে 
তাদের আবির্ভাবে চতুর্থ বিশ্বকাপ সরগরম হয়ে উঠলে! ৷ 

গত বিশ্বকাপ আসর যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সে তুলনায়, 
এবার কিছু রদ-বদল_ করা হলে! ৷ নক-আউট পদ্ধতি বাতিল করে 
এই আসরে প্রবর্তন কর! হলে! প্রথম বিশ্বকাপ নিয়মে লীগ 
পদ্ধতির খেলা । মোট তেরোটি দলকে ভাগ কর! হলো চারটি পুলে ৷ 
এক নম্বর পুলে দেখা গেল ব্রাজিল, যুগোল্লাভ, স্ুইজারল্যাণ্ড ও 
মেক্সিকোকে ৷ ছুই নম্বর পুলে থাকলো৷ ইংল্যাণ্ড, চিলি, স্পেন ও 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্র । তিন নম্বর পুলে ইতালি, সুইডেন ও প্যারাগুয়ে এবং 
চার নম্বর পুলে দেখা গেল মাত্র ছুটি দলকে উরুগুয়ে ও বলিভিয়া । 
_ চতুৰ্থ বিশ্বকাপ উপলক্ষ্যে রিও-ডি জেনারিও শহরে নদী উপকূলে 

তৈরী কর! হলে! এক বিশালাকৃতি ত্রিতল স্টেডিয়াম । বল! বাহুল্য 

এই প্টেভিরাম পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্টেডিয়াম ৷ এতবড় 
স্টেডিয়াম আজও বিশ্বে নিমিত হয় নি। মারকান। স্টেডিয়ামটির 
উচ্চত। ৩১৮ মিটার এবং পরিধি ৯৪৫ মিটার । হিসাবে দেখা গেছে 
এই লটডিয়ামে দর্শক আসন আছে ছুই লক্ষ । এই বৃহৎ স্টেডিয়ামটি 
কিন্ত ১৯৫০ সালের জুন মাসের মধ্যে তৈরী হতে পারেনি ৷ দু'হাজার 
শ্রমিক দিয়ে ২৪ ঘন্ট। একটান। কাজ করিয়েও সম্ভব হলো না নির্দিষ্ট 
সময়ের মধো স্টেডিয়াম তৈরী কর! ৷ ফলে সর্বাঙ্গস্তুন্দর করে মারকানা 
স্টেডিয়াম গড়ে তোলার আগেই শুরু হয়ে গেল উদ্বোধনী পর্ব । 

বিশ্বকাপ জয়ের জন্য এই আসরে ব্রাজিল তৈরী ছিল ষোলো 
আন।। শহর থেকে বেশ কিছুট। দূরে ব্রাজিলের খেলোয়াড়দের 
নিয়ে তাবু গাড়লেন ম্যানেজার ফ্লেভিও কস্ট! । সঙ্গে নেওয়া হলো৷ 
ছইজন। চিকিৎসক ৷ ইংল্যাণ্ড এই আসরে প্রথম যোগ দেওয়ায় তাদের 
সম্পরকে প্রত্যেকের উৎসাহ ছিল । দুর্ভাগ্য ইংল্যাণ্ডের__তারা এই 
আসরে তাদের শ্রেষ্ঠ দলটিকে পাঠাতে পাঁরলে। না । বিশ্বকাপ শুরু 
হওয়ার আগের বছর অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের মে মাসে এক ভয়ারহ 
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-বিমান দুর্ঘটনায় তাদের গোটা দলটাই শেষ হয়ে যায় । এই ছুর্ঘনার . 


মাত্র একজন প্রাণে বেচে ছিলেন__-তিনি হলেন ববি চার্লটন । অবশ্য 
: ইংল্যাণ্ড এতবড় দুর্যোগ সত্তেও দমে গেল না, তার! অল্পদিনের মধ্যেই 

শোক ভুলে দল গঠন করলেন। দলে এলেন গোলরক্ষক বাট 
উইলিয়ামস, ব্যাকে রামসে, ম্যানিরন, হাফে ফ্রাঙ্কলিন ও ফরোয়ার্ডে 
ম্যাথিযুজ এবং টমফিনি। ইতালি এই আসরে এলেও, তাদের দেখে 
খুব একট। তৈরী বলে মনে হলো না । 

,৯৫০ সালের ২৪শে জুন মারকান! স্টেডিয়ামে শুরু হল বর্ণাঢ্য 
পরিবেশে বিশ্বকাপের উদ্বোধন পর্ব । 

উদ্বোধন আসরে ব্রাজিলকে মুখোমুখি হতে হলো! মেকসিকে। 
দলের সঙ্গে! রাজসিক পরিবেশে বাদ্য বাজিয়ে, তোপধ্বনি সহকারে, 
শুরু হল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। নীল আকাশের বুকে পতপত করে 
উড়ে গেল শ্বেত শুভ্র পাঁচ হাজার কবুতর ৷ চারদিকে বাতাস কীাপিরে 
উড়তে লাগলে! অংশ গ্রহণকারী দেশগুলির জাতীয় পতাকা ৷ 

এই ম্যাচে জয়ের জন্য ব্রাজিলকে খুব একট! পরিশ্রম করতে 
হলে! ন।। অতি সহজে ত্রাজিলের আত্মশক্তির কাছে পদানত হলো 
মেকদিকে।। ৪-০ গোলে হারলো মেকসিকো। এই ম্যাচে ছুটি 
গোল দিলেন আডেমির ও একটি করে জায়ার ও বালতাজার । 

বেলোহরাইজেন্টে ‘ক’ বিভাগের অন্য আর একটি খেলায় যুগোষ্সা- 
ভিয়া ৩-০ গোলে জয় পেলে! সুইজারলা1ণের বিরুদ্ধে! এর ফলে 
যুগোশ্রাভ দলের সঙ্গে ব্রাজিলের প্রতিদ্বন্দ্িত। নিয়ে গোট। শহর 
উত্তপ্ত হয়ে উঠলে! এই প্রতিষোগিত। আরও স্পষ্ট হলো! যখন পো্টে! 
্যালিগ্রিতে মেকসিকোকে ৪-১ গোলে হারালো যুগোষ্লাভ । প্রথম 
খেলায় জয় পেয়ে মনে হয় ব্রাজিল দল বড় বেশী আত্মবিশ্বাসী হয়ে 
পড়েছিল, ফলে স্থুইজারল্যাগুকে দুর্বল গ্রতিদ্দ্বী মনে করায় তাদের 
ভুগতে হলো-এই ম্যাচে ব্রাজিল অতান্ত দুঃখজনক ফুটবল 
খেলছিলো ! কোনরকমে গোল করে ম্যাচ বাঁচালো ব্ৰাজিল ! ফলাফল 
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হলে! ২-২। এই ম্যাচে ব্রাজিলের শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য দায়ী করা 
হলো কোচকে । তিনি.অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হওয়ায় দলের মধ্যে: 
রদ-বদল করলেন চারজন খেলোয়োডকে । তার এই ধরনের 
হঠকারিতার জন্য ব্রাজিলকে ভুগতে হলো! । কঠিন সমালোচনার 
কোপে পড়লেন কোচ কস্ট! ৷ ব্রাজিলের তখন ত্রিশস্কু অবস্থা ৷ শেষ. 
ম্যাচে তাদের জয় পাওয়। দরকার, নচেৎ যুল আসর থেকে সরে যেতে 
হবে। এই অবস্থায় মারকাঁনার ব্রাজিলের শেষ খেলা পড়লো! 
যুগোশ্লাভ দলের বিরুদ্ধে । । 
এই ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনার শেষ ছিল না। - যুগোশ্লাভের' 
খেলোয়াড়েরাও যে স্নায়ু দুর্বলতায় ভুগছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া! 
গেল খেলার আগে মিতিকের ছুর্ঘটনায় ৷ বেচার। মিতিক যুগোষ্লাভের 
শ্রেষ্ঠ তারকা, বেচার। সে বছর দারুণ খেলেছেন। ড্রেসিংরুম থেকে 
তাড়াতাড়ি বেরোনোর সময় মাথায় আঘাত পেলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মিতিক। রক্তে তার জাম! 
ভিজে গেল। মিতিক'কে ধরাধরি করে তাড়াতাড়ি নিয়ে যাওয়। 
হলো ডেসিংরুমে ৷ দশজনের দল নিয়ে যুগোষ্লাভ খেল। শুরু করলো! ৷ 
এই মাচে ব্রাজিল সম্পূর্ণ নতুন ফর্মে খেল! শুরু করেছিল । 
কিকআফের তিন মিনিটের মাথায় আদেমির দেওয়। গোলে এগিয়ে 
গেল ব্রাজিল । গোল হওয়ার পর মাথায় ব্যাণ্ডজ জড়িয়ে মাঠে 
নামলেন মিতিক । আহত থাকায় তার খেলার মধ্যে কোন চাতুর্য ধর! 
পড়লে। ন! : ভয়ে ভয়ে তিনি খেলার চেষ্ট। করলেন । কিছুক্ষণের মধ্যে 
জিজিনহে! আর একট। গোল দিয়ে ব্যবধান বাড়ালে! ত্রাজিলের ৷ এই 
গোলের পরেই যুগোষ্লাভ ম্যাচের ওপর সমস্ত দখল ছেড়ে দিল। তাদের 
ভরস। মিতিক আহত হওয়ায় ব্রাজিলের পক্ষে সহজ জয় এলো । 
যার! স্বস্থ সমালোচক তার! মিতিকের আহত হওয়ায় জন্য দুঃখ প্রকাশ 
করলেন ৷ তাদের ধারণায় মিতিক যদি ম্যাচের আগে আহত ন! হতেন 
তাহলে হয়ত যুগোশ্রাভ আক্রমণে সমস্ত ছক বদলে দিতে পারতো! । 
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দুই নম্বর পুলে বিস্ময় আনলে। যুক্তরাষ্ট্র । স্পেনের মতো 
শক্তিশালী দলকে লড়াই করতে হলে! জয়ের জন্য । বলা বাহুল্য 
বারোরার দক্ষতায় স্পেন ম্যাচ জিতলে! ৩-১ গোলে । এই পুলে 
ইংল্যাগুকে প্রথম খেলতে হলো চিলির বিরুদ্ধে । শক্ত সমর্থ চিলির 
সঙ্গে বেশ জব্বর লড়াই করলো ইংল্যাণ্ড ৷ মটেনসন ও ম্যানিয়নের 
দেওয়। গোলে জয় পেল ইংল্যাণ্ড। চিলির বিরুদ্ধে জয় পেলেও 
ইংল্যাণ্ড কিন্ত বড় রকম ধাক্ক। খেলো যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। অসাধারণ 
ফুটবল খেলে অবিশ্বান্ত জর পেল যুক্তরাষ্ট্র চমৎকার একটিমাত্র দৃষ্টি- 
নন্দন গোল এলো! গেটজেনসয়ের পা থেকে । শুধু এই একটি 
ম্যাচে নয় পরের ম্যাচেও ইংল্যাণ্ডকে হারতে হলো স্পেনের বিরুদ্ধে । 
'জারার গোলে স্পেন জয় পেল পেশাদার ফুটবলের গরিমাদীপ্ত দেশ 
ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে । তিনটি খেলার মাত্র ছুটি পয়েন্ট পেয়ে গরিম! 
সমৃদ্ধ ইল্যাণ্ডকে মুখ ভোঁত৷ হয়ে ফিরে যেতে হলে1 | ‘খ’ বিভাগের 
শেষ গুরুত্বপূর্ণ খেলায় স্পেন ২-০ গোলে চিলিকে হারিয়ে হলে। চিত 
চ্যাম্পিয়ান । 

চতুর্থ বিশ্বকাপের সেরা বিস্ময় তখনও অপেক্ষা করছিল । সাল- 
পাওলোর দর্শকেরা চোখে দেখার পরও বিশ্বাস করতে পারলেন না, 
ইতালির হার হয়েছে। গত ছু-বারের বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ান 
ইতালিকে অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে হার স্বীকার করতে হলো সুইডেনের 
সঙ্গে । সুইডেনের পক্ষে দর্শনীয় ছুটি গোল দিলেন জেপসন। 
ইতালি প্রথমটায় জয়ের জন্যই খেলা শুরু করেছিল । কিন্ত তাদের 
খেলার মধ্যে সেই আগের মাদকতা ও শৃঙ্খলা কিছুই লক্ষ্য কর! গেল 
না। প্রচণ্ড লড়াই করার পর সুইডেন জিতে গেল ৩-২ গোলে । 

আশ্চর্য পরের ম্যাচে সুইডেনকে থমকে দিলো প্যারাগুয়ে । 
যে সুইডেন দুদিন আগে সম্রাট ইতালিকে হারিয়ে এসেছে সেই 
দলকেই কোনরকমে খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করে মান বাঁচাতে 
হলো৷। শেষ ম্যাচে ইতালি জয় পেলো প্যারাগুয়ের সক্গে-_কিন্ত 
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সে জয় পেয়েও কোন কাজের কাজ হলো না । মাত্র এক পয়েন্টের 
বাবধানে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ান হলো। সুইডেন । 

চতুর্থ পুলের একটি মাত্র খেলায় বলভিয়। বিধ্বস্ত হলো উরুগুয়ের 
হাতে । আত্মতৃপ্তির শ্রেষ্ঠ নজির গড়ে উরুগুয়ে ম্যাচ জিতলো ৮-০ 
গোলে ৷ বিশ্বকাপ পর্যায়ে এর আগে এতবড় ব্যবধানে এর আগে 
কোন দল জয় পায়নি । আটটি গোলের মধ্যে জুয়ান স্ষিয়াফিনে। 
একাই দিলেন চারটি গোল । 

প্রাথমিক পর্যায়ের লীগ শেষ হলো । লীগের ফলাফলে দেখা 
গেল ঃ 

ক বিভাগে ঃ ব্রাজিল 2 ৩-__২-১--০--৮7-২-৫ 

খবিভাগে ৪ স্পেনঃ ৩--৩--০-০--৬--১-৬ 

গ বিভাগে £ সুইডেন ৪ ২--১--১-7৫78--৩ 

ঘবিভাগে 8. উরুগুয়ে 8 ১১-০7-৮7০২ 

প্রাথমিক লীগ শেষ হওয়ার পর, চারটি বিভাগের চারটি 
চ্যাম্পিয়ান দলকে নিয়ে শুরু হলো শেষ পর্যায়ের লীগ ম্যাচ। চারটি 
চ্যাম্পিয়ান দলের মধ্যে ব্রাজিল তখন ফেবারিট । তবে কেউ কেউ 
বললেন, উরুগুয়ের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়। যাবে না 
তারাও লড়াই করবে ৷ তবে ফাইনালে যেই উঠক না৷ কেন জুলেরিমে 
লাটিন__-আমেরিকার দখলে থাকছে। ইউরোপে যাওয়ার সম্ভাবনা 
কোনমতেই নেই ৷ 


ফাইনাল পুল 


ফাইনাল পুলে রাজসিক মেজাজে খেল! আরম্ত করলো ব্রাজিল । 
আত্মনির্ভরতায় তার। যোলে। আনা৷ পরিপুষ্ট ৷ যেমন তাদের নিখুঁত 
বল কনট্রোল, তেমনি শারীরিক দক্ষতা ৷ তারা বুঝিয়ে দিল আগামী 
দিনগুলোতে কি প্রতিশ্রুতি নিয়ে বিশ্বে আবির্ভূত হচ্ছে। 
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সুইডেনের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে ব্রাজিল খেলোয়াড়ের। মাঠের" 


মধ্যে বল নিয়ে ছেলেখেল! করলেন । তাদের নিখুঁত বল কননট্রাল, 
পাসিং, স্ট্যাকলিং এবং স্্যাচিং ছিল দেখার মতো ৷ বিরতির 
আগেই ব্রাজিল তিনটি গোল দিয়ে এগিয়ে গেল । আদেমীর, চিকৌ 
মানেকা, জিজিনো, জেরার__কেউ-ই ওরা কারে! চেয়ে কম নয়। 
দ্বিতীয়ার্ধে গোল হলো! আরও চারটি । সর্বসাকুল্যে ব্রাজিল দিল সাত 
গোল । এর মধ্যে আদেমীর একাই দিলেন চারটি ৷ 

সাওপোলায় উরুগুয়ে কঠিন প্রতিদবন্দিতা সত্বেও ম্যাচ জিততে 


পারলে। না । বিরতি পর্যন্ত ২-১ গোলে পিছিয়ে থেকে কোনরকমে: 


গোল শোধ করে পরাজয় এড়ালে। উরুগুয়ে । 

এই মাঠে পরের খেলায় উরুগুয়ে জয় পেলে। ৩-২ গোলে । 
বিরতি পর্যন্ত যখন উরুগুয়ে ১-২ গোলে পিছিয়ে ছিল তখন কেউই 
আশা করেনি হালকা নীল শার্ট ও কালো৷ প্যান্টে সাদ! ফিতে বসানে! 
উরুগুয়েনরা ম্যাচ জিতবে । কঠিন শপথ নিয়ে উরুগু;য় বিরতির পর 
কৌণঠাস। করে ফেললো স্পেনকে। স্প্যানিশ ডিফেন্স উরুগুয়ের 
আক্রমণের সামনে তছনছ হয়ে গেল ৷ ঘিঘিয়া, শিয়াফিনো, পোরেজ 
এবং অধিনায়ক ভারেলা মাঝমাঠে অসাধারণ খেললেন । বিরতির 
আগে যে স্পেন ২-১ গোলে এগিয়েছিল সেই তারাই পিছিয়ে 
গেলো ৩-২ গোলে ৷ অবশ্য অনেকের ধারণায় জোহানসন আহত 
হয়ে মাঠ ছাড়ায় উরুগুয়ের পক্ষে জয় পাঁওরা সম্ভব হয়েছে। 

স্পেনের বিরুদ্ধে উরুগুয়ের জয় তাদের বিশ্বকাপ জর করার স্বপ্নকে 
জাগিয়ে তুললো অনেকখানি ৷ 

রিওতে ব্রাজিল স্পেনের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় জর পেল 
৬-১ গোলে । উরুগুয়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদন্দিতায় ক্লান্ত স্প্যানিশ, 
দল ব্রাজিলের বিরুদ্ধে কোনরকম স্থুবিধে করতে পারলো ন।॥ এই 
ম্যাচে স্পেনের গোলরক্ষার দায়িত্ব নিতে দেখ! গেল আইজাগুরেকে 1 


বিরতির আগে স্প্যানিশ রক্ষণভাগকে ছিন্নভিন্ন করে ব্রাজিল এগিয়ে... 
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গেল ৩-০ গোলে! বিরতির পর গোল হলো! আরও তিনটি ॥ 
মন্দের ভালে! স্পেনের ইগোয়া একটি মাত্র গোল শোধ করতে 
-পারলেন। এই ম্যাচে চিকো ও জেয়ার দিলেন ছুটি করে গোল | 
একটি গোল দিলেন জিজিনো । শেষ গোল এলো পারার আত্মঘাতী 
গোল থেকে । একমাত্র ব্যর্থ হলেন আদেমীর-__তিনি হাজার চেষ্টা 
সত্বেও গোল পেলেন না । 

সালপাওলোয় সুইডেন শেষ খেলায় স্পেনকে হারালে! ৩-১ 
গোলে । এই ম্যাচে সুইডেন আত্মনির্ভরতার পরিচয় দিলো । 
অনবদ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন পামার। তার পাস থেকে দর্শনীয় 
গোল দিলেন জোহানসন। পরে আরে! দুটো গোল এলো পামার 
ও মেলবার্জের তৎপরতায়! তবে প্রতিটি গোলের পিছনে ছিল 
রেনের অনবদ্য ভূমিকা । 

ফাইনাল পুলের সমস্ত সাফল্য নির্ভর করলো শেষ ম্যাচটির ওপর । 
খেলার ফলাফলে এমন অবস্থ। ছিল, এই ম্যাচে যে দল জয়ী হবে 
তারাই পাবে সোনার পরী। ব্রাজিলের বুক ভর! স্বপ্ন তারা বুকে 
সাহস, মনে আশা, চোখে স্বপ্ন নিয়ে মাঠে নামলে! ৷ কোচ ফ্রেডিও 
কস্টা এই ম্যাচ সম্পর্কে ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী । তিনি 
প্রকাশ্যে বললেন , ‘আমাদের খেলোয়াড়ের জাসিতে চ্যাম্পিয়ানশিপ 
শীল্চ সেলাই করে নিয়েছে । কেবল মাত্র নিয়ম বাঁচাতে আমাদের 
মাঠে নামতে হবে 

এই ম্যাচ সম্পর্কে ব্রাজিল যতটা আত্মবিশ্বাসী ছিল ঠিক ততোটাই 
আত্মসচেতন ছিলেন উরুগুয়ে দলের কোঁচ কর্নেল ভোলপো ৷ তিনি 
বললেন, 'ভ্রাজিলকে হারানো আমাদের কাছে খুব একট! কঠিন ব্যাপার 
নয়। এই বছরে আমর ব্রাজিলকে ইতিমধ্যে হারিয়েছি ।' 

ইতালির ব্যক্তিত্ময় পুরুষ ভিক্টোর পোজো এবার ব্রাজিলে 
উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক হিনাবে। মনে পড়ে ১৯৩৪-৩৮ সালের 
কথখ।। ইতালিকে এই মানুষটি বিশ্ব বিজয়ীর আসনে বসিয়েছিলেন__ 
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সেই তার দেশ আজ পিছিয়ে গেছে বিশ্ব ফুটবলে । তবু দেশের জন্ত 
শোক প্রকাশ না করে পোজে| বললেন, “বারো বছর আগে মার্সাই 
বিমান থেকে প্যারিসে যে দলটি গিয়েছিল আমি তাদের আকাজ্ঞার 
কথা জানি । আশাকরি এই প্রতিযোগিতায় আমি তাদের বিজয়ী 
দল হিসাবে দেখতে পাব ৷? 

ব্রাজিল মাঠে নামলো ৷ সাদ। শার্ট ও সাদ। শর্টস পরে। তাদের 
সামনে উরুগুয়েনদের কুঁকড়ে থাক! ভীতু জন্ত বলে মনে হচ্ছিল ৷ 
বেশ বোঝ। যাচ্ছিল উরুগুয়ের ছেলের। খেলার আগেই মানসিক 
দিক থেকে হেরে বসে আছে। 

কিক-অফের সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাজিল চললো! আক্রমণে । জেয়ার, 
চিকে।। চিকে| থেকে আমেদীর-__জিজিনো । কোনরকমে আক্রমণ 
ঠেকালেন ভারেল।। কিন্তু ভাঁরেল৷ কতবার আক্রমণের চাপ 
সামলাবেন। ত্রয়ী ত্রাজিলিয়ান_-জিজিনো, আমেদীর, জেয়ার 
একের পর এক আক্রমণের ঝড় তৈরী করে চলেছেন ! তাঁদের এক- 
টানা ঝড়ো আক্রমণের সামনে রক্ষণ প্রাচীর টিকিয়ে রাখ! দায় হয়ে 
উঠলো ভারেলার । প্রথম গোল এলে! দ্বিতীয়ার্ধের আঠারে। মিনিটে ৷ 
চিকো, জিজিনো, জেয়ার হয়ে ফ্রিয়াকা। মাসপোলি পারলেন ন। 
সেই দুরন্ত শটকে ধরতে এই ব্যবধান বেশীক্ষণ বজায় থাকলে 
না, শিয়াফিনে। গোল শোধ করলেন । খেলায় সমত। ফিরে আসতেই 
উরুগুয়ে মরিয়া হয়ে উঠলে।, মাঝ মাঠে ভারেল। তখন অনবন্ধ ভূমিক। 
নিয়েছেন। চিকোর জ্রিকিক মাঝপথে ধরে নিলেন ভারেলা । তার 
সামনে কেউ নেই। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে গেলেন সামনের দিকে ৷ 
তারপর চকিতে ব্রশপাস দিলেন পেরেজেকে । পেরেজ চলতি বলে 
টোক। দিয়ে পাঠালেন ঘিঘিয়ার কাছে । সামনে ব্রাজিলের আগুয়ান 
ব্যাক ৷ ঘিঘিয়। মোচড় মেরে তাঁকে আক্রমণ করেই নিলেন জোরালে। 
শট । বল বাতাসে বাক নিয়ে জালে জড়িয়ে গেল। এই গোলেই 
সীমাংস৷ হয়ে গেল পঞ্চাশের বিশ্বকাপ । শেষ মুহূর্তে ব্রাজিল আক্রমণ 
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চালিয়েও গোল পেলে। না, মসপোলি অবধারিত গোল বাঁচালেন । 
২-১ গোলে ম্যাচ হারলো ব্রাজিল । 

জয় পেলো উরুগুয়ে । অনবদ্য বীর ভারেলা হাতে তুলে নিলেন 
‘সোনার পরী’। দীর্ঘ কুড়ি বছর পর আবার জুলেরিমে গেল 
মন্টি ভি-ডিও শহরে । 

শোন! যায় এই উত্তেজনাময় ম্যাচে ধারাবিবরণী শুনতে শুনতে 
তিনজন মারা যায় । একজন উরুগুয়ে সমর্থক জয়ের আনন্দে নিজেকে 
গুলি করে দেশকে সম্মান জানালেন । এছাড়াও ইতস্তত ঘটলো 
আরও কিছু বিক্ষপ্ত ঘটন!। 

ফাইনাল লীগে চূড়ান্ত পর্যায়ে অবস্থা দাড়ীলো £ 

উরুগুয়ে__৩__২-১-০ ৭৫৫ 

ব্রাজিল__-৩-_২--০-১-১৪-৪-৪ 

স্ুইডেন__৩-১-০২--৬--১১২ 

স্পেন_ ৩-__-০-_-১--২--৪--১১--১ 

বল৷ বাহুল্য উরুগুয়ে ব্রাজিলের শেষ খেলায় মারকানায় দর্শক 
সংখ্যা ছিল ১,৯৯,৮৫০ জন। এই উপস্থিতি বিশ্ব ফুটবলের একটি 
রেকর্ড হয়ে আছে । ১৯৫০ সালের আসরে ত্রাজিল যে কেবল সর্বোচ্চ 
গোলদাতার সন্মান পেয়েছিল তাই নয় সেই সঙ্গে ব্যক্তিগত গোল- 
দাত! হিসাবেও সেবার সের। হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন ব্রাজিলের 
আদেমীর ৷ তার দেওয়। গোলের সখ্য। ছিল সাতটি। উরুগুয়ের 
অধিনায়ক ভারেল। ছিলেন বিশ্বকাপ আসরে বয়স্ক অধিনায়ক। 
এই কাপ প্রতিযোগিতার সময় তার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ_-পরে 
১৯৫৮ সালেও তিনি ৩৯ বছর বয়সেও প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন । 

১৯৫০ সালের আসর শেষ হলে! ৷ এই আসর শেষ হওয়ার 
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বফুটবল কর্তৃপক্ষ ঘোষণ। করলেন আগামী চুয়ায়র 
আসর বসবে__ন্ুইজারলাঁে_চল সুুইজারল্যাণ্। 
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হাঙ্গেরীর আবিভব ঃ (১৯৫৪) 


স্থইজারল্যাণ্ড আসর বিশ্বকাপের ক্ষেত্রে একটি স্মরণীয় এবং বিশ্বয়কর 
নজির ৷ গতানুগতিক ধারাকে সম্পূর্ণ বদল করে আন্তর্জাতিক ফুটবলে 
এক নয়। টেকনিক নিয়ে এলো হাঙ্গেরী । ৪-২-৪ পদ্ধতির ফুটবল 
প্রবর্তক হান্দেরী পঞ্চাশ দশকে যেমন বিস্ময় গড়ে তুললে! নয় পদ্ধতির 
তেমনি তাদের অপ্রতিরোধ্য জয়ধার! স্বাস স্থষ্টি করলো প্রতোকের 
মনে৷ 

লৌহ যবনিকার অস্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করে হাঙ্গেরী বিশ্বের 
মানুষকে দেখিয়ে দিলে| কেমন করে ফুটবল খেলতে হয় । স্কিল, সুটিং 
এবং টেকনিকে পারদর্শী হাঙ্গেরী ফুটবলের নেতৃত্ব দিলেন ফেরাস্ক 
পুসকাস। 

ইউরোপের মানুষ প্রথম চমক উঠেছিল হাঙ্গেরীর রাজসিক 
অভ্যুত্থানে ৷ পঞ্চাশের গৌড়াতেই হান্দেরী জয় করলে। হেলসিঙ্কি 
ওলিম্পিকে স্বর্ণ পদক। ইউরোপের সের। দলগুলি পদানত হতে 
বাধ্য হলে! ৷ যে ইংল্যাণ্ড এতকাল আত্মগরিমায় মগ্ন ছিল, সেই 
তারাই নাস্তানাবুদ হলো হাঙ্গেরীর হাতে ৷ মাত্র ছ'মাসের মধ্যে ছুটি 
খেলায় হাঙ্গেরী দিলো তেরোটি গোল । ওয়েমরিতে ইলা হারলো 
৬-৩ গোলে, বুদাপেস্টে ৭-১ গোলে । 

বিশ্বকাপ শুরুর মুখেই হাঙ্গেরী দলকে নিয়ে শুরু হয়ে গেল বিস্তর 
জন্পনা-কল্পন| | হাঙ্গেরী যে সোনার পরী জয় করবে এই বিষয়ে 
কারো৷ মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কাজেই বিশ্বকাপের পূর্বাভাষে 
বিশেষজ্ঞের দল হাঙ্গেরীকেই চ্যাম্পিয়ান বলে ঘোষণ! করলেন ৷ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালই হলো! ফুটবলে হাঙ্গেরীর স্বর্ণ যুগ। 
এই যুগ স্থষ্টির মূলে ছিলেন গুস্তাফ সেবেস। সেবেস ছিলেন হান্দেরী 
ফুটবলের একজন সাংগঠনিক কর্ত।। তিনি গোট| পদ্ধতিকে নতুন 
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করে ঢেলে সাজালেন। গুস্তাক সেবেসের সমস্ত পরিকল্পনাকে কার্যকরী 
করার ভুমিক| নিলেন ফেরেঙ্ক পুসকাস। অসাধারণ ফুটবলার এই 
পুসকাস, যিনি কেবলমাত্র একটি পায়ের ওপর নির্ভর করে গোট। 
বিশ্বকে চমকে দিলেন । বিশ্বকাপ পর্যায়ে হা্গেরীর প্রথম লড়াই 
করার কথা ছিল পোল্যাণ্ডের সন্ধে! কিন্ত পোল্যাও ক্রাচড হওয়ার 
হান্দেরীকে ওয়াক-ওভার দিয়ে ম্যাচ জয়ের স্থযোগ দেওয়। হলো না । 
তাদের খেলানো! হলো পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে । 

বিশ্বকাপ কমিটি এই আসরে বেশ কিছু হান্তকর সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিলেন। এমনভাবে ছাটাই পর্বের খেল। শুরু হয়েছিল যে এই 
ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কেউ কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। প্রতিটি গ্রুপে 
বারোটি করে দল থাকলেও, সেই গ্রপের চারটি দলকে অত 
করে রাখা হলে।। প্রতি গ্রুপে রাখ। হলো ছুটি বাছাই দল । ওরাই 
বাকি ছুটি দলের সঙ্গে খেলবেন ৷ অর্থাৎ প্রতি গ্র এপে ছুটি করে খেল। । 
এর ফলে ছুটি দলের মধ্যে একই পয়েন্ট পাওয়ার সম্ভাবন। থেকে গেল 
যোলো আনা । এই অবস্থাকে লক্ষ্য করে কমিটি সিদ্ধান্ত নিলেন, 
নির্দিষ্ট সময়ে যদি খেলা অমীমাংসিত হয়ে থাকে তাহলে সেই খেলাকে 
অতিরিক্ত সময়ে নিয়ে যাওয়৷ হবে৷ এছাড়া এ “পের খেল! শেষ হলে 
যদি দেখা যায় ছুটি দল সমান পয়েন্ট পেয়েছে, তাহলে ছুই দলের 
মধ্যে হবে প্লে-অফ-ম্যাচ । 

পুল লীগের ছুটি খেলায় হাঙ্গেরী অতি সহজে জয় পেল । প্রথম 
ম্যাচে হাঙ্গেরী বিধ্বস্ত করলে! কোরিয়াকে ৯-০ গোলে । জীবর ও 


_হিদিকুটি দিলেন তিনটি করে গোল । বাকি গোল এলো! পুসকাস, 


ল্যান্টোস ও পালোটাসের পা থেকে । পরের ম্যাচে জার্মানী বিধ্বস্ত 
হলো! ৮-৩ গোলে ৷ এই ম্যাচে কোজিন দিলেন চারটি গোল, 
হিদিকুটি ছুটি এবং একটি করে গোল এলো! পুসকাস ও টথের পা 
থেকে । ফলে হাঙ্গেরী বাছাই দল হিসাবে ২টি খেলায় ১৭টি গোল 


দিয়ে পেলো চার পয়েন্ট। দ্বিতীয় হলে! পশ্চিম জার্মানী । 
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‘ক’ বিভাগ থেকে ব্রাজিল ভাল খেলে সেরা দল নির্বাচিত হলো । 
বলা বাহুল্য ১৯৫৪ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিল দলে দেখ। গেল না 
জিজিনো, আদেমীর ও জেরীরকে । এই আসরে ব্রাজিলের চমক 
আনলেন ভিডি, যার ক্রিকিক ছিল অনবদ্য । ফুলব্যাকে দেখ। গেল 
দুই স্তাক্টোসকে, সঙ্গে বাউয়ের ও পিনহিরোর মতে। প্রতিভা ৷ 

এই গ্রপে আর যে দল ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র যুগোষ্লাভকেই 
কিছুটা শক্তিশালী বলে ' মনে হয়েছিল । তাদের নব আবিষ্কৃত 
গোলরক্ষক বিয়ারা সকলের নজর কেড়ে নিলেন। ব্রাজিল প্রথম 
ম্যাচে মেকসিকোকে বিধ্বস্ত করলো৷ ৫-০ গোলে ৷ যুগোষ্সীভ জয় 
পেল ফ্রান্সের বিরুদ্ধে । এই গ্রথপের সের! খেলা ছিল ব্রাজিল বনাম 
যুগোশ্লাভের মধ্যে ব্রাজিল প্রাণপণ চেষ্টা করেও একাধিক গোল 
করতে পারলো ন। ৷ ম্যাচ শেষ হলে। ১-১ গোলে ৷ 

তিন নম্বর পুলে অন্তরা, স্কটল্যাণ্ড, উরুগুয়ে ও চেক দলের 
মধ্যে উরুগুয়ে ছিল সেরা দল ৷ তার! মূলত উইং দিয়ে খেলার চেষ্টা 
করলে? ৷ এর কারণে উরুগুয়ে দলে দেখা গিয়েছিল নতুন ছুই 
উইংগারকে ৷ গতবারের উইংগার ঘিঘিয়ার জায়গায় এলেন আবাদী, 
এবং জুলিও পেরেজের জায়গার জেভিয়ার আ্যামত্রয়। তবে পুরনোদের 
মধ্যে মাঁসপোলি, আন্দ্রাদে, ণিয়োফিনে। সবাই হাজির ছিলেন 
যথাযথ জায়গায় । 

উরুগুয়ে চেক দলের বিরুদ্ধে প্রথম জয় পেল ২-০ গোলে । 
গোল দিলেন সেই শিয়াফিনে! এবং মিরগুয়েজ, পরের ম্যাচে স্কট দলের 
সঙ্গে যেন ছেলেখেল। করলেন উরুগুয়েনর৷ ৷ সাত গোল দেওয়ার 
পর আর তাঁরা ব্যবধান বাড়াতে চেষ্ট। করলেন না। 

চার নম্বর পুলে প্রাধান্য বজায় রাখলে ইংল্যাণ্ড এবং ইতালি। 
প্রথম ম্যাচে অবশ্য ইংল্যাণ্ড সুবিধে করতে পারলো না। বরং বল! 
যায় সবাইকে অবাক করে এই ম্যাচে ভাগ্য জোরে ইংল্যাণ্ড 
কোনরকমে পরাজয় এডালো। ৷ ম্যাচ শেষ হলো 8-8 গোলে। 
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পরের ম্যাচে সুইজারল্যাণ্ড হারলো ইজ্যাণ্ডের কাছে ২-০ গোলে । 
সবচেয়ে বিস্ময়কর ফলাফল হলে! ইতালি ও সুইজারল্যাণ্ডের খেলায় ৷ 
এই ম্যাচে স্ুইজারল্যাণ্ড ২-১ গোলে হারিয়ে দিলো ইতালিকে ॥ 
কলে পুল খ ও পুল ঘ বিভাগে ছুটি প্লে-অফ-ম্যাচ খেলা হলো । খ 
বিভাগে প্লে-অফ ম্যাচ হলে! পশ্চিম জার্মানী ও তুরস্কের মধ্যে এবং ঘ 
বিভাগে ইতালি বনাম স্ুইজারল্যাণ্ড। এই ছুই ম্যাচের মধ্যে 
একটিতে জার্মান জয় পেল ৭-২ গোলে ৷ অন্তটায় সুইজারল্যা্ড 
বিজয়ী হলো ৪-১ গোলে । ফলে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে এলো! 
মোট আটটি দল । এই আটটি দল হলো যথাক্রমে ; হাঙ্গেরী, পশ্চিম- 
জার্মানী, উরুগুয়ে, ব্রাজিল, অন্নিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড এবং 


যুগোশ্লাভ ॥ পয়েন্ট বিচারে সাফল্য ছিল যথাক্রমে : 


পুল এক ঃ ব্রাজিল £ ২-১-১--০ ৬১৩ 
যুগোশাভঃ 2২2 ১৮০০৯ ০১৮ 
পুল ছুই £ হাঙ্সেরী £ ২--২--০--১৭--৩--৪ 
পঃ জার্মানী ২১ ০১- ৭৯২ 
তুরস্ক 2 ২১-০7-১৮৪২ 
(প্লে-অফ ম্যাচে জার্মানীর হাতে তুরস্ক পরাজিত হয় ৭-২ 
গোলে ৷) 
পুল তিন ঃ উরুগুয়ে ৪ ২২-০7-০৯০৪ 


পুল চার ঃ ইংল্যাণ্ড £ ২--১--১--০--৬--৪--৩ 
ইতালি ৪ ২--১--০--১--+-৩-২ 
সুইজারল্যাণ্ড 8 ২১-০7-১২৩২ 
(প্লে-অফ গেমে নুইজারল্যাও ইতালিকে হারায় »-১ গোলে । ) 
. প্রাথমিক লীগের পর আটটি দল নিয়ে গুরু হলো কোয়ার্টার 


, ফাইনালের খেলা । এই পর্যায়ে চারটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় । 
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বাব্রন'এর রক্তাক্ত ফুটবল £ 


'বারনে মিলিত হলে! হাঙ্গেরী ও ব্রাজিল ৷ এই ছুই দলের খেল! 
দেখে মাঠের দর্শকের! শিউরে উঠলেন । আশ্চর্য! এর নাম কি 
ফুটবল? বল ছেড়ে খেলোয়াড়ের! পরস্পরকে লাথি মারলেন. 
পরে শুরু হলো ধন্তাধস্তি, হাতাহাতি, তবে মাঠে খেলার সুস্থ 
পরিবেশকে নষ্ট করার জন্য সমালোচকেরা অধিকাংশে দায়ী করলেন 
ত্রাজিলিয়ানদের । তারা পরিষ্কার ভাবায় বললেন, বারন'এ নৃশংস 
ফুটবলের জন্য ব্রাজিল যোলো। আন! দায়ী । তারা ভীষণভাবে 
মারধোর করেছে। এই ম্যাচে পুসকাস আহত থাকায় তার জায়গায় 
হাঙ্গেরী দলে আন। হয় জীবরকে । 

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে খেল! শুরু হয়। উভয় দলই এমনভাবে খেল৷ 
শুরু করে দেখে মনে হয় এটাই যেন বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ ইচ্ছে । 

পুদকাসহীন হাদ্দেরীর খেলার মধ্যে যেমন ছিল প্রচণ্ড গতি 
তেমনি ছিল অনুপম কলাশৈলী ৷ ছন্দ, তাল বজায় রেখে একের রা 
এক আক্রমণ চালাতে লাগলেন হাক্গেরীর ফরোয়ার্ডের। ৷ জীবর, 
হিদিকুটি, টথ কোজিসের খেল! অসাধারণত্বের মাত্র! ছাড়িয়ে গেল ৷ 
মাঝ মাঠে বোজসিক অনবদ্য । প্রথম সাত মিনিটের মধ্যে অসামান্ত 
বোঝাপড়ার খেলে হাঁঙ্গেরী অতি সহজে এগিয়ে গেলো ২-০ গোলে । 

হাঙ্গেরী তখন যে ভাবে খেলছে তাতে ব্যবধান বেড়ে যে কত 
গুণ দাড়াবে তা অনুমান কর! অসম্ভব হয়ে উঠলে দর্শকদের কাছে। 
দশ মিনিটের মাথায় তৃতীয় গোল করার স্বযোগ পেয়েও কাজে 
লাগাতে পারলেন না৷ হিদিকুটি। তার প্যান্টের ইলান্টিক হিতে 
যাওয়ায় তিনি টথের থ. ধরতে পারলেন না। 

ছুগোলে পিছিয়ে পড়া ব্রাজিল লড়াইয়ের জন্ত চেষ্টা করতে 
লাগলেন । ডিডি, ইপ্ডিয়ো প্রাণপণ চেষ্ট। করতে লাগলেন খেলায় 
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ব্রাজিলের প্রাধান্য ফিরিয়ে আনার জন্য । সাতেরো মিনিটের মাথায় 
ডিডি একক চেষ্টায় দ্রুত.এগিয়ে গেলেন হাঁলেরীর সীমানায় ৷ ডিডির 
পাশে ইণ্ডিয়ে। ৷ নিরুপায় বৃজানস্কি উপায়ন্তর ন! পেয়ে পিছন থেকে 
পা বাড়িয়ে ফেলে দিলেন ইণ্ডিয়োকে ৷ ইণ্ডিরো ভূ-পতিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই বাঁশি বাজালেন রেফারি ।  পেনালটি থেকে প্রথম গোল 
করলেন ডালমা স্যান্টোস । 

বিরতির পর খেলার চাতুর্য পরিলক্ষিত হলো না ৷ ব্রাজিল শুরু 
করলে! পাওয়ার ফুটবল খেলতে । জীবর ও কোজিসকে ধরতে ন! 
পেরে তাঁদের-সপান্ট লাথি চালানে। হলো ৷ একবার তো! কোজিসের 
মুখে লাগছিল ডালম। স্যাণ্টোসের বেয়াড়। পায়ের জোরালে। লাথি ৷ 
ফাউল আর ফাউল ৷ ঘন ঘন বাঁশি- বাজাতে লাগলেন রেফারি. 
এরপর গোল সীমানার মধ্যে কোজিস পিনহিরোকে টপকে যেতেই 
তিনি হাত দিয়ে বল ধরে ফেললেন ফলে পেনালটি পেলে! হাঙ্গেরী । 
এই পেনালটির ফলে ল্যাণ্টোসের জোরালো শট ব্যবধান বাড়িয়ে 
দিল হাজেরীর | 

মাঝ মাঠে ডিডি খেল। ধরলেন । তিনি বল বাড়ালেন লম্বা করে 
জুলিনোর কাছে। নিখুত পান ৷ তিরিশ গজ দূর থেকে চমৎকার 
শট নিলেন জুলিনে। | এই শট বাতাসে বাক নিয়ে গোলে ঢোকার 
মুখে অভাবনীয় ভাবে রক্ষা করলেন গ্রসিকস ৷ 

কিন্ত তিন মিনিট যেতে না যেতেই গোল হলো ৷ সেই জুলিনোর 
শটেই দ্বিতীয় - গোল পেল ব্রাজিল । খেলার ফলাফল ৩-২ 
দাঁড়াতেই, উত্তেজনা বেড়ে গেল। উভয় দলই স্নায়বিক চাপে 
ভুগছিল। যে করেই হোক গোলের প্রয়োজন ছিল হাঙ্দেরীর ৷ 
বোজসিক বল নিয়ে মাঝ মাঠ ধরে এগিয়ে যেতেই তার দিকে ছুটে 
এলেন স্তাণ্টোস |: কঠিন ট্যাকলিং_ভারসামা বজায় রাখতে ন! 
পেরে বোজসিক পড়ে গেলেন মাঁটিতে ৷ মীঁটি' থেকে উঠেই তিনি 
ঘুষি মারলেন, স্তান্টোসকে.। পালট! হাত চালালেন _ স্তাপ্টোস। 
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মাঠের মধ্যে তখন দুজনে যেন বল ছেড়ে কুস্তি করছেন। রেফারি 
দ্রুত ছুটে গেলেন। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য মাঠের বাইরে বার 
করে দিলেন ছুই খেলোয়াড়কে । আবার খেলা শুরু হলো।। ডিডি 
তখন অসাধারণ খেলছেন । 

ডিডির একট। দুরন্ত শট বারপোস্টে লেগে ফিরে গেল । মাথায় 
হাত দিয়ে বসে পড়লেন ডিডি। এবার বল এলে জুলিনোর পায়ে 
_ছূর্ভাগ্য জুলিনোর, অল্পের জন্য লক্ষ্যভষ্ট হলেন । ব্রাজিল তখন 
গোল শোধের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে । একমাত্র জিটোকে পিছনে 
ফেলে উঠে এসেছে গোটা দল ৷ চুয়াল্িশ মিনিটের মাথায় হঠাৎ 
একটা বল এসে গেল জীবরের পায়ে । বল পায়ে নিয়ে জীবর দৌড় 
শুরু করলেন। বেচারা এতক্ষণ মাঠের ধারে দাড়িয়ে ঘাঁস 
গুণছিলেন। জীবরের লম্বা দৌড়ে ব্রাজিল খেলোয়াড়ের! হতচকিত 
হয়ে পড়লেন । কি করবেন ভেবে পেলেন না । রক্ষণভাগের 
খেলোয়াড়ের! জায়গা নেওয়ার আগেই জীবরের সেন্টারে মাথা ছুয়ে 
হাঙ্গেরীকে ৪-২ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে দিলেন কোজিস। 

তখনও খেলা শেষ হতে কিছু সময় বাকি । ব্রাজিলের তরুণ 
খেলোয়াড় টোজি লোরাণ্টকে লাথি মারার জন্য রেফারি তাঁকে মাঠ 
থেকে বহিষ্কার করলেন। বেচার! টোজি মাঠের মধ্যে হাঁটু ভেঙে বসে 
রেফারির কাছে ক্ষম। প্রার্থন৷ চেয়েও কোন লাভ হলো! না। শিশুর 
মতো অঝোরে কাদতে কাদতে তিনি মাঠের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। 

এতো! গেল মাঠের ভিতরকার অবস্থা । খেলার শেষে ঘটলো 
আরও জঘন্য কাণ্ড। ডেসিং রুমে ফেরার পথে হাঙ্গেরীর ম্যানেজার 
গুস্তাব সেবস মাথায় আঘাত পেলেন। মাথা ফেটে রক্ত বেরুলো । 
অন্যদিকে ব্রাজিলের পিনহিরোর মুখে এসে পড়লো বিয়ারের বোতল । 
জার্সি ছিড়ে ধস্তাধস্তি করলেন অনেকে । ব্রাজিলের গোলরক্ষক 
ক্যান্টিলা গোলমাল থামাতে গিয়ে আহত হলেন । ফুটবল ঘিরে 
বিশ্বকাপে এমন নৃশংস রক্তারক্তির ঘটন। এই প্রথম ঘটলো । 
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অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে জেনিভায় পশ্চিম জার্মানী ভাগ্য জোরে 
জয় পেলো যুগোষ্রাভিরার-বিরুদ্ধে। যুগোশ্লাভ এই ম্যাচে স্থৃবিধে 
করতে পারলো ন! ৷ ২-০ গোলে তার! হেরে গেল ৷ 

লুসানে অন্নিয়া ও সুইজ৷রল্যাণ্ডের -খেলায় গোলের ছড়াছড়ি 
হলো । গোল পেলো! উভয় দলই ৷ একজন গোল দেয় তো অন্যজন 
শোধ করে। শেষে তীব্র প্রতিদন্বিতার -পর স্বইজারল্যাণ্ড ম্যাচ 
হারলো। ৭-৫ গোলের ব্যবধানে ৷ 

ত্যাসেলে উরুগুয়ে-ইংল্যাণ্ডের খেলায় প্রাণ ছিল । সেদিন যথেষ্ট 
গরম ছিল । ওই গরমের মধ্যেই ইংলিশ ফুটবলারের! .সমান তালে 
লড়াই চালালেন উরুগুয়ের সঙ্গে। দল হিসাবে উরুগুয়ে যথেষ্ট 
শক্তিশালী । তবু এই শক্তিশালী দলকে একাই তছনছ করলেন 
বীয়ান্‌ স্ট্যানলী ম্যাথিযুজ। উনচল্লিশ. বছর বয়স নিয়েও ওই 
গরমের মধ্যে তেতেপুড়ে তিনি আক্রমণ শানাতে লাগলেন । 

খেলা শুরু হওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চমৎকার গোল দিয়ে 
উরুগুয়ে এগিয়ে গেল । শিয়াফিনে। একাই জন! দুই ডিফেন্ডারকে 
কাটিয়ে চমৎকারভাবে বল বাড়ালেন গোলের কাছে, যা থেকে বার- 
জেসের পক্ষে গোল দেওয়া৷ ছাড়া, বলটিকে বাইরে মারার কোন উপায় 
ছিল না। মেরিক কাঠের পুতুলের মতো কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে 
দেখলেন বলট! কিভাবে তাকে অতিক্রম করে গোলের মধ্যে প্রবেশ 
করলো । এই গোলের পর উরুগুয়ে আবার একটি স্থযোগ পেয়েও 
কাজে লাগাতে পারলো না। এগারে! মিনিটের মাথায় ম্যাথিযুজ 
উইং ধরে আক্রমণ শুরু করে ভিতরে ঢুকে পড়লেন। সামনে আগুয়ান 
ভারেলা। চমৎকার পায়ের টানে ম্যাথিযুজ ভারেলাকে অতিক্রম করে 
সুন্দর সেন্টার করলেন উইলশকে । উইলশ বল ধরেই ঠেলে দিলেন 
লফটহাউসকে ৷ লফটহাউস কাল বিলম্ব না করে. খেলায় সমতা! 
আনলেন। এই গোলের পর ইংল্যাণ্ড যেন প্রতিযোগিতায় ফিরে 
এলো।। প্রাক্কা ২০ মিনিট একা ম্যাথিয়ুজ ছিন্নভিন্ন করে দিলেন 
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উরুগুয়ের রক্ষণভাগ ৷ চাঁপের মুখে অতিষ্ঠ উরুগুয়ের সাত-আটজন, 


খেলোয়াড় একেবারে নেমে এলেন গোল লাইনে । এই সময় ছু-ছুটে। 
অব্যর্থ গোলের সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করে দিলেন অভিজ্ঞ মাসপোলি ৷ 
একবার তো! লফটহাউসের দুরন্ত শট থেকে গোল হয় আর কি। 
শেষ মুহুর্তে বলের ওপর ঝাঁপিয়ে মাসপোলি গোল বাঁচালেন । 
উইলশের শট বাতাসে বাক নিয়ে পোস্টে লেগে ফিরে গেল ৷ 

খেলা যখন একতরফা ইংল্যাণ্ডের অনুকুলে, ঠিক তখনই চকিতে 
একটা পাণ্টা আক্রমণ করলো উরুগুয়ে । ভারেলার পেনালটি বক্সের 
বাইরে থেকে আচমকা! একটি শট নিতেই মেরিক হতভম্ব হয়ে দ্রাড়িয়ে 
গেলেন । কোনরকম বাঁধ! ন! পেয়ে বলটি মেরিকের পাশ দিয়ে জালে 
জড়িয়ে গেল। এই গোলের পর ভারেলাও মনে হয় লজ্জিত 
হয়েছিলেন । তিনি নিজেও আশ! করেন নি, বিশ্বকাপের মতো! একটি 
গুরুত্বপূর্ণ আসরে এত সহজে তিনি গোল করতে পারবেন । 

'বিরতির সময় উরুগুয়ে এগিয়ে ৷ 

পেশীতে টান ধরেছে ভারেলা, আবাদি, আবন্দ্রাদের__তবু তারা 
খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে খেলতে লাগলেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে শিয়াফিনোকে 
আন৷ হলো ভারেলার জায়গায় । নতুন জায়গায় শিয়াফিনে। ভালই 
খেললেন । উরুগুয়ের তৃতীয় গোল এলে! অভাবনীয় ভাবে । হঠাৎ 
দেখা গেল ভারেলা ফি-কিকের জন্য বল বসালেন। কিন্ত কিসের 
ক্রি-কিক€ ব্যাপারটা বোঝার আগেই ভাঁরেলার শট চলে এলো! 
শিয়াফিনোর কাছে। চলতি বলে তিনি ছুটে গিয়ে পা ছুয়ে দিলেন 
_-তিন এক গোলে পিছিয়ে গেল ইংল্যাণ্ড । 

বিরতির পর ইংল্যাণ্ড আবার একতরফা! আক্রমণে চেপে ধরলো । 
ম্যাথিযুজের জোরালো শট পোস্টে লেগে ফিরে এলো । এরপরই 
টমফিনির উচু শট মাসপোলির হাতে লেগে প্রবেশ করলে! গোলে । 
ফলাফল ৩-২। এই অবস্থায় মেরিকের ভুলে চতুর্থ গোল পেলো! 
উরুগুয়ে । ফলে ইংল্যাগ্ডকে বিদায় নিতে হলো । আশ্চর্য ইংলিশ 
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গোলরক্ষক মেরিক-_তিনি: এত অভিজ্ঞ হওয়া সত্বেও ভুল করলেন কি 
করে। তাকে দেখে এইদিন অসম্ভব নড়বড়ে বলে মনে হয়েছে৷ 
অনেকের ধারণ যদি এই ম্যাচে মেরিক একটু সাহসী হতে পারতেন, 
তাহলে হয়ত উরুগুয়ের পক্ষে চারটি গোল করা সম্ভব হতো না। 

ইংল্যাণ্ড বিদায় নিলো, ফলে সেমিফাইনালে উরুগ্তয়েকে লড়তে 
হলো হান্দেরীর সঙ্গে । অন্যদিকে অন্ট্রিয়ার মুখোমুখি হলো পশ্চিম 
জার্মানী ৷ 


সেরা ম্যাচ বা গ্রেট গেমস ঃ 


লুসানে বিশ্বকাপের সেরা খেলা হলে। উরুগুয়ে বনাম হাঙ্গেরীর ৷ 
গত ম্যাচের সমস্ত কালিমাকে জলাঞ্জলি দিয়ে হাঙ্গেরী উরুগুয়ের 
বিরুদ্ধে নতুন প্রেরণায় উদ্ধ.দ্ধ হলো! ৷ খেলার আগে সবাই হা্গেরী 
সম্পর্কে যতটা! নিশ্চিন্ত ছিলেন, ঠিক ততোটা অনিশ্চিন্ত হয়ে পড়লেন 
ম্যাচ শুরুর পর। ইংল্যাগুকে হারিয়ে বিগত বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ান 
উরুগুয়ে যেন অন্য মেজাজে খেল! শুরু করলো ॥ ছুই প্রান্তের দুই 
চ্যাম্পিয়ান দল-_একটি ইউরোপের সেরা, অন্যটি দক্ষিণ মাঁকিন 
মণ্ডলের । এই ম্যাচে কে জিতবে সে বিষয়ে মন্তব্য করা-কঠিন হয়ে 
উঠলো ৷ _ পুসকাস এইদিনও মাঠে নামলেন ন।॥ শোন! গেল তার 
পায়ের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর । এই ম্যাচে ছুই দলই.তার উইংগাঁর 
বদল করলেন। আবাদির জায়গায় এলেন সান্তুতো, হাঙ্গেরীর পক্ষে 
টথের জায়গায় আনা হলো বুদ্রাইকে ৷ এই পরিবর্তনে জীবর. চলে 
এলেন লেফট-উইং পজিসানে ৷ উরুগুয়ে বদল করলো! মিগুয়েজের 
জায়গায় হোবার্জকে _শিয়াফিনেকে খেলানো! হলে! স্বস্থানে। 

বৃষ্টির মধ্যে খেল শুরু হলে| ৷ ঝমঝম বৃষ্টিতে ফুটবল চললে! 
দ্রুতগতিতে ৷ কোনভাবেই এই খেলার গতি. যেমন নষ্ট হলে! না, 
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তেমনি নষ্ট হলো! না ফুটবলের টেকনিক্যাল রীতিনীতিগুলি । বরং 
সব মিলিয়ে খেল! অসাধারণত্থের মাত্রায় পৌছালো!। 
-- উরুগুয়ে দ্রেতলয়ে খেলা শুরু করা সত্বেও সুচনায় পিছিয়ে গেলো 
জীবরের দেওয়া গোলে ৷ চমৎকার বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে এই 
গোলটি হলো! ৷ হিদিকুটি পাস দিলেন জীবরকে। জীবর বল 
তুলে দিলেন কোঁজিসকে । কোজিস হেড দিয়ে সেই বল জীবরকে 
ফেরৎ পাঠালেন । চলতি বলে ড্রপকিক করে জীবর এগিয়ে দিলেন 
হাঙ্গেরীকে ৷ বিরতি পর্যন্ত আর: গোল এলো না। দ্বিতীয় গোল 
এলো! হিদিকুটির হেড থেকে । এই গোলের জন্য পুরোপুরি দায়ী করা 
যেতে পারে বোজসিককে । 

দু’ গোলে পিছনে উরুগুয়ে এবার যেন তেতে উঠলো । 
আক্রমণের নেতৃত্ব নিলেন শিয়াফিনো। তিনি আপ্রাণ লড়তে 
লাগলেন । বাট মিনিটের মাথায় শিয়াফিনোর চমৎকার পাস থেকে 
গোল দিলেন হোঁবার্জ। খেলা তখনও হাঁজেরীর স্বপক্ষে ৷ আর 
মাত্র মিনিট তিনেক বাঁকি-_শিয়াফিনো ও হোঁবার্জ অসামান্তি 
বোঝাপড়াঁয় এগিয়ে গেলেন। সামনে বোজসিক ৷ হোবার্জ তাকে 
কাটিয়ে নিজেই গোলে শট নিলেন । গ্রসিকস বাঁচাতে পারলেন না 
সেই শট । ফলাফল দীড়ালে! ২-২। 

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে নির্দিষ্ট সময়ের খেলা শেষ হলো । শুরু 
হলো অতিরিক্ত সময়ের খেলা । উরুগুয়ে তখন মন প্রাণ উজাড় করে 
দিয়েছে জয়ের জন্য । মাঝ মাঠে হঠাৎ কঠিন ট্যাকল করতে গিয়ে 
আহত হলেন আন্দাদে । তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হলে! 
চিকিৎসার জন্য । এই সুযোগে বুদাইয়ের সুন্দর সেন্টারে মাথা ছুয়ে 
কৌজিস হাঙ্গেরীর পক্ষে তৃতীয় গোল দিলেন । সমাপ্তির সাত মিনিট 
আগে কোজিস আর একটি হেড দিয়ে দর্শনীয় গোল করায় উরুগুয়ে 
পিছিয়ে গেলো ৪-২ গোলের ব্যবধানে । ফলে উরুগুয়ের ফাইনালে 
ওঠার স্বপ্ন মুছে গেল। ফলে নিশ্চিন্ত হাঙ্গেরীকে অপেক্ষা করতে 


৫৪ 


হলো ফাইনালের জন্য; কতক্ষণে তার! লিখিতভাবে জয় করবে 
সোনার পরী ৷ 

অন্য আর একটি সেমিফাইনালে পশ্চিম জার্মানী সহজে জয় পেল 
অস্টিয়ার বিরুদ্ধে । ফলে ফাইনালে মুখোমুখি হলো! পশ্চিম জার্মানী 
ও হাঙ্গেরী ৷ 


বিশ্বকাপের বিস্ময় পশ্চিম জার্মানী ঃ 


৪ঠা জুলাই, বারনে_ অনুষ্ঠিত হলো ফাইনাল আসর । এই ম্যাচ 
ঘিরে প্রথম দিকে কোন উত্তেজন। ছিল না। সবাই ধারণা করে 
নিয়েছিল ছুধর্ষ হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে এঁটে ওঠ! জার্মানদের পক্ষে 
কোনমতেই সন্তব-হবে  না। পুল লীগে এই হাঙ্গেরী তাদের 
শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ করে ছিল । মনে হয় আট গোলের কথা এখনও 
জার্মান খেলোয়াড়সহ কোচ কেউই বিস্মৃত হননি |. কাজেই জুলেরিমে 
যে হান্গেরী দেশে যাবেই এই বিশ্বাস দেশ-ভেদে প্রতিটি মানুষের মনেই 
ছিল । কেবলমাত্র তার! অপেক্ষ। করছিল নিয়ম রক্ষায় ম্যাচটির 
জন্য । 

ফাইনালে যেমন উত্তেজনা ছিল না, তেমনি চড়! হার ছিল না 
বাঁজির দরে। হাঙ্গেরীর পক্ষ সমর্থনে বিশ্বের সাংবাদিকের। প্রায় নিশ্চিন্ত 
ছিলেন ।- কেউ কেউ বললেন, এই ম্যাচে শেপহাঁরবাঁরজারের এক- 
মাত্র কাজ হবে এমন স্টাটিজি ঠিক করা, যাতে হাঙ্গেরী পুল লীগের 
গোল সংখ্যার অঙ্ক বাড়াতে নী পারে । 

আচ্ছা, এই ম্যাচে কি পুসকাস খেলছেন? 

অসম্ভব ! পুসকাসের পক্ষে ফাইনাল খেলা সম্ভব নয়৷ ভদ্রলোক 
পুল লীগে জার্মানদের বিরুদ্ধে খেলতে নেমে সেই যে খোঁড়াতে 
খোৌঁড়াতে মাঠের বাইরে. বেরিয়ে গেলেন, তারপর থেকে তার আর 
টিকিটি পর্যন্ত মিললো. না গোটা টুর্নামেন্টে। বুদাইকে খেলানো 
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হয়েছে তার জায়গায় । যদিও সবাই জানতেন বুদাই পুসকাস নয়, 
তার জায়গ। পুরণ করার মতো৷ প্রতিভা বুদাইয়ের নেই, তবু এটা বোঝা 
গিয়েছিল বুদাই পরিশ্রমী, তিনি পুসকাঁস না হয়েও দলকে জয় এনে 
দেবার জন্য খাটতে পারেন । { 

সর্বশেষ খবরে য। জান! গেলে! তাতে বলা যায়, পুসকাসের মাঠে 
নামবার কোন সম্ভাবনা নেই । তার পায়ের চোট এখনও সেরে 
ওঠেনি । কোন কোন পত্রিকায় আবার লেখা হলো, জার্মানর! সংগঠিত 
হয়েছে । তাদের মধ্যে আগের পরাজয়ের কোন গ্লানি নেই। বরং 
শেপহারবারজার বলেছেন, তার দলের ছেলেরা স্ট্যামিনা এবং 
শারীরিক দক্ষতায় অনেকখানি চাঙ্গ! হয়ে উঠেছে। হাঙ্গেরীয়ানদের 

তারা কোনরকম মুভমেন্ট তৈরী করতে দেবেন না । 

কথাটা একেবারে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেওয়া গেল না । বরং 
অনেকে জার্মানদের স্ট্যামিনার প্রশংস! করে বললেন, অন্নিয়াকে তাঁর! 
যেভাবে হারিয়েছে তাতে একেবারে তাদের বেমানান ভাবা ঠিক হবে 
না। প্ুসকাসকে না খেলালে হাঙ্গেরী বিপদে পড়বে 

কিন্তু পুসকাস খেলবেন কি করে তিনি তো অসুস্থ! ফাইনালের 
চব্বিশ ঘণ্টা আগেও ম্যাচের ফলাফল অপেক্ষা পুসকাসের মাঠে নামা 
নিয়ে বাজির দড় চড়া হলো! 

শেপহারবারজার সাংবাদিকদের বললেন, “ফাইনালে আমাদের 
গোলের মালা পরানে। হাঙ্গেরীর পক্ষে সম্ভব হবে না ।- আমরা পাণ্ট| 
আঘাত হানবো। হয়তে। ফলাফল উল্টে। হতে পারে ৷? হাঙ্গেরী 
কিন্ত আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। গুস্তাভ সেবেস পরিষ্কার বললেন, 
“সোনার পরী” তো৷ আমরা মানসিকভাবে জয় করে বসে আছি । এখন 
অপেক্ষা করছি কতক্ষণে তা হাতে পাব ৷? 

সকাল থেকে হাজার হাজার মানুষ এসে ভিড় করলো বারন-এ॥ 
দুদিন আগে জুরিখে তৃতীয় স্থান দখল নিয়ে যুদ্ধ শেষ হয়েগেছে । এই 
মহাসমরে জয় পেয়েছে অন্টরিয়া ৷ উরুগুয়ে ৩-১ গোলে হেরে গেছে। 
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রেফারি মাঠে : নামলেন । পিছনে জার্মান খেলোয়াড়ের! । 
চ্যাম্পিয়ান হাঙ্গেরী নামলো কয়েক মিনিট ব্যবধানে । একে একে 
সবাই নামলেন । সবশেষে যাকে দেখা গেল, তাকে দেখে গোটা মাঠ 
প্রথমে বিস্মিত হলেও সবাই উল্লাসে ফেটে পড়লেন । দেখা গেল 
প্যান্টে জাসি গুঁজতে গুঁজতে সবার শেষে মাঠে নামছেন পুসকাস । 

এই ম্যাচে পুসকাস মাঠে নেমে কি ভুল করেছিলেন? প্রশ্নটা 
জটিল । বিশ্বকাপ নিয়ে যে কটি প্রশ্ন আজও প্রত্যেকের মনে ঘুরে 
বেড়ায় তার মধ্যে পুসকাসের মাঠে নামার প্রশ্নটি হলো! একটি। দ্বিতীয় 
প্রশ্ন, শেষ মুহূর্তে পুসকাসের দেওয়া গোলটি কি সত্যি অফসাইড ছিল? 

জানি না। এর উত্তর বিশ্বের তাবৎ সাংবাদিকেরাঁও দিতে পারেন 
নি। তবে অনেকের ধারণায় এমন একট! গোল বাতিল করা'কেন যে 
হয়েছিল জানা নেই--তবে অফসাইডে পুসকাস ছিলেন ন!। টি 
অবশ্য পুসকাসের নিজেরও ধারণ। | 

থাক এই প্রসঙ্গ_মাঠের কথায় আসি । 

আকাশ জুড়ে কালো মেঘ । গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির সঙ্গে বাতাসও 
বইতে লাগলে! এলোমেলে। ৷ 

মাত্র ছ'মিনিটেই হান্দেরী এগিয়ে গেল ছুই গোলে । গোটা হাঙ্গেরী 
দল যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। বুদাইয়ের জায়গায় পুসকাস 
খেলায় আক্রমণ যেন আরও জোরদার হয়েছে । তবে এই আক্রমণের 
মূলে ছিলেন হিদিকুটি ৷: পুসকাস দাড়িয়ে দাড়িয়ে খেলছেন । তিনি 
যে এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নন তা বোঝা গেল যখন কোজিসের থ, 
পুসকাসের নাগাল টপকে গেল। স্টপারে লাইব্রিশ পুসকাসকে 
আগলে রেখেছেন । গত পুল লীগে তার সঙ্গে ট্যাকলের সময় তিনি 
আহত হয়েছিলেন । 

ছু'গোলে পিছনো জার্মান খেলোয়াড়ের যেন গুটিয়ে গেল৷ 
তার! কিছুতেই তাল পাচ্ছিল না৷ 10849515551 
পিছু হটে গেছে । 
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- হঠাৎ একট। অঘটন ঘটালেন শেফার ৷ চকিত আক্রমণ 
শানালেন। তিনি ভ্রশপাশ দিলেন রানকে | রান হয়ে বল এলো 
আবার শেফারের কাছে । সামনে বাধ! দিতে এগিয়ে এলেন 
বোঁজসিক ৷ তিনি যে ভুল করবেন বোঝা যায়নি । রানকে আলগা! 
রেখেই জায়গ। ছাড়লেন । শেফার বল দিলেন অরক্ষিত রানকে ৷ 
রান নিজে শট ন করে ব্যাক পাস করলেন উঠে আস! মারলককে । 
মারলক চকিত শটে গোলে বল ঠেলে দিলেন। তিন মিনিটের মধ্যে 
আবার গোল ৷ এবার গোল দিলেন রান। 

খেলা অমীমাংসিত । 

পুসকাস খোঁড়াচ্ছেন। খাটছেন বোজসিক, হিদিকুটি, টথ, 
কোজিস। পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন মিনিটের মধ্যে হিদিকুটির শট বারে 
লাগলো! ৷ কৌজিসের হেড বাঁচালেন তুরেক। এরপর পুসকাসের 
শট তুরেক কোনরকমে হাতে লাগলেন ।  টথের ভলি গোল লাইন 
থেকে ফিরিয়ে দিলেন কোহলমেয়ের ৷ 

ঝড়ের গতিতে তখন খেলা চলেছে । চোখের পলকে বল ছুটে 
যাচ্ছে এক গোল থেকে অন্য গোলে । হঠাৎ বোজসিকের পিছন 
থেকে বল ছে| মেরে তুলে নিলেন শেফার ৷ তারপরই বল বাড়ালেন 
ক্রশপাসে গোলের কাছে। সামনে তিনজন খেলোয়াড় । মস্ত 
জটলা । মনে হয় ওয়াল্টারের মাথায় লাগার পর বলটা ছিটকে 
বেরিয়ে এসেছিল মরলকের কাছে । তিনি রানকে বল ঠেলে, 
দিতেই-_ গোল । 

অভাবনীয় গোল । 

জার্মান এগিয়ে গেল ৩-২ গোলে । গোল খেয়ে আহত সিংহের 
মতে৷ ফুঁসে উঠলো হান্দেরী । নতুন চালে তার! শুরু করল আক্রমণ, । 
জার্মান খেলোয়াড়ের! নিজেদের সীমানার মধ্যে নেমে এলেন ৷ ঘড়ির 
কাটা ঘুরে যাচ্ছে। আর মাত্র কয়েক মিনিট । 

ডান দিক থেকে টথ বল ধরে এগিয়ে গেলেন । সামনে পসিপল ॥ 
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তাকে অতিক্রম করলেন টথ । তারপরই বল বাড়ালেন পুসকাসকে: 
লক্ষ্য করে। অভাবনীয় পুসকাস | বল ধরেই চোখের পলকে নিলেন 
দুরস্ত শট ৷ বল বাতাসে বাঁক নিয়ে জড়িয়ে গেল জালে ৷ 

দর্শকেরা লাফিয়ে উঠলেন । 

হিদিকুটি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন পুসকাসকে । ঠিক সেই 
মুহূর্তে গগনভেদী বাঁশির শব্দ চমকে দিলো! সবাইকে ৷ দেখা গেল 
ওয়েলেসের লাইন্সম্যান মাথার ওপর পতাকা উচু করে ধরেছেন । 
মারভিনের কাণ্ড দেখে সবাই অবাক! কি ব্যাপার ! 

লাইন্সম্যানের নির্দেশে অফসাইড--গোল বাতিল । 

পুসকাসের এই গোল নিয়ে বিতর্কের এখনও কোন উপযুক্ত সিদ্ধান্ত 
কেউ দিতে পারেন নি । 

পুসকাস কি সত্যি অফদাইডে ছিলেন ? 

পুসকাস নিজে বলেছেন, “আমি পৃথিবীর ফুটবলে যে কটি নিখুত 
গোল করেছি এই গোলটি হলো তারই অন্যতম 1" 

ওই এক অফসাইডের সিদ্ধান্ত বদলে দিলো বিশ্বকাপের চিত্র ৷ 

এরপর খেলা হয়েছিল মাত্র মিনিট দেড়েক ৷ 

হাঙ্গেরী দলের মনোবল ভেঙে গেল । আশাহত হলো! তাঁরা এই 
নিয়ে দ্বিতীয়বার ৷ 

যে হাঙ্গেরী বিশ্বকাপ জয় সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল, সেই তাদের 
হারিয়ে বিশ্বফুটবলে এক বিস্ময়ের সের! নজির গড়লো পশ্চিম 
জার্মানী । তার! প্রমাণ করলে! ফুটবলের সত্যিকার স্ট্যামিন। বলতে 


কি বোঝায় 
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সুইডেনে পেলের আবির্ভাব £ 
১৯৫৮ । 

সুইডেনে অনুষ্ঠিত হলো! ষষ্ঠ বিশ্বকাপ আসর | এই আসর গত- 
বারের তুলনায় উত্তেজনায় ছিল পরিপূর্ণ । মোট বাটটি দেশকে নিয়ে 
শুরু হয়েছিল বিশ্বকাপ পর্যায়ের খেল! ৷ চূড়ান্ত পর্যায়ে এলো মাত্র 
চোদ্দটি দেশের সঙ্গে গতবারের বিজয়ী পশ্চিম জর্মানী সহ আয়োজন- 
কারী দেশ সুইডেন ৷ অর্থাৎ যোলোটি দেশ নিয়ে গড়ে তোল! হলে! 
চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রাথমিক লীগ আসর | এই আসরে প্রথমে লীগ 
ভিত্তিক ও পরে নক-আউট পদ্ধতিতে খেলায় সিদ্ধান্ত নেওয়। হয় । 

এবারের আসরে নতুন দেশ হিসাবে দেখা গেল রাশিয়া, ওয়েলস্‌ 
এবং আয়ারল্যাণ্ডকে। অন্য তেরোটি পরিচিত দেশ হলো সুইডেন, 
হাঙ্গেরী, পশ্চিম জার্মানী, চেকোগ্নাভিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, প্যারাগুয়ে, 
মেকসিকো, অস্ট্রিয়া, ফ্ৰান্স, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড। 

যোলটি দেশকে ভাগ কর! হলে! চারটি করে দলে নিয়ে চারটি 
পুলে । প্রথম স্থান হিসাবে বিবেচিত হলো স্টকহোম। এছাড়। 
মালমো, হামস্টাড, হেলসিংবার্গ, নরকোপিং, ভ্যাসটেরাস, ওরেব্রো, 
এসকিলস্টানা, ম্যাগুডিকেন বোরাস এবং ঠিক হলে! গথেনবার্গেও 
বেশ কিছু ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে । 

প্রাথমিক লীগ শুরু হতেই বেশ কিছু অঘটন ঘটে গেল । 
বিশ্বকাপের সম্ভাবনাময় আসর থেকে অবিশ্বাস্তভাবে ছিটকে গেল 
আর্জেন্টিন ৷ এর আগে মূল প্রতিযোগিতা থেকে সরে গেছে উরুগুয়ে 
ও ইতালী ৷ প্যারাগুয়ের হাতে বিস্ময়কর ভাবে শোচনীয় ব্যর্থতায় 
বিধ্বস্ত হয়েছে উরুগুয়ে । প্যারাগুয়ে ৫-০ গোলে হারিয়ে দর্প- 
চূৰ্ণ করেছে বিগত বিশ্বকাপ জয়ী উরুগুয়ের আভিজাত্যকে । অন্ত- 
দিকে আয়ারল্যাণ্ডের কাছে ২-১ গোলে হার স্বীকারে বাধ্য হয়েছে 
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ইতালি । যে যোলটি দেশ নিয়ে ষষ্ঠ বিশ্বকাপের-মূল পর্যায়ের খেলা; 
শুরু হয় তার মধ্যে ব্রাজিল সম্পর্কে সকলের ছিল বিশেষ ধারণা । 
গতবারের দল থেকে অনেকেই বাদ পড়লেন, একমাত্র দেখা গেল 
নিলটন, স্যান্টোস্সহ ভাভাকে ।.: নতুন প্রতিভাবান যারা সুইডেনে 
আত্মপ্রকাশ করলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রাজিলের একটি সতেজ 
সতেরে| বছরের তেজী যুবক-__নাম পেলে । শুধু পেলে একা নয় এই 
আসরে প্রায় একই সঙ্গে দেখ! গেল গ্যারিধ্াকে । : নতুন দল নিয়ে 
গড়৷ ব্রাজিলের সম্ভাবনা সম্পর্কে কোচ ফিওলার আত্মবিশ্বাস ছিল 
কঠিন" 

৮ই জুন তারিখে ষষ্ঠ বিশ্বকাপের চুড়ান্ত পর্বের উদ্বোধনী ম্যাচের 
খেলা শুরু হলো ৷ এই ম্যাচে সুইডেন নিজের দেশের মাঠে অনুকুল 
পরিবেশে বিপুল জনসমর্থনে মেকসিকোকে হারালো ৩-০ গোলে। 

ওই পুলে পরের খেলায় নবাগত ওয়েলস্‌ বিস্ময় স্থষ্টি করলো । 
গতরারের সের! দল বা পঞ্চাশের শ্রেষ্ঠ চ্যাম্পিয়ান দল৷ হাঙ্গেরীকে 
তারা রুখে দিল ১-১ গোলে । প্রথম গোল দিয়েও হাঁজেরী জয় ধরে 
রাখতে পারলো! ন৷। অথচ এই ম্যাচ সম্পর্কে সমস্ত সমর্থকদের 
ধারণ! ছিল, হাঙ্গেরীর পক্ষে এই ম্যাচে জয় পাঁওয়া খুবই সহজ 
হবে, কার্যত তা হলো! না ৷ বরং বিশ্বকাপের বিস্ময় হিসাবে হাজেরীকে 
আবার থমকে দাড়াতে হলো, যেমন তার! গতবারের ফাইনালে 
নিশ্চিত জয় গবেষণাকে ভুল প্রমাণ করে হারতে বাধ্য হয়েছিল 
পশ্চিম জার্মানীর হাতে ৷ 

গতবারের তুলনায় এবারের আসরে হাঙ্গেরী খুব একটা 
শক্তিশালী ছিল না । : এবার দলে দেখ গেল না পুসকাস, কোজিস, 
এবং জীবরকে। রাজনৈতিক কারণে শেষ মুহূর্তে তারা দলের সঙ্গে 
আসতে পারলেন নাঁ। তবে গতবারের দলে যাঁরা ছিলেন, তাদের 
মধ্যে ষষ্ঠ বিশ্বকাপ আসরে খেলতে এলেন বোজসিক, বুদাই হিদিকুটি, 
গ্রসিকস ৷ তবে এদের মধ্যে বুদাই ও বোজসিক ভাঁল ফর্মে ছিলেন 
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না হিদিকুটির মধ্যেও দেখা গেল না আগের সেই গতি । 

প্রথম ম্যাচে হেরে যাওয়ায় হান্দেরীয়ানর! মানসিক দিক দিয়ে 
দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন ৷ তার! এই স্নায়বিক ছূর্বলতা, কাটাতে না 
পারার জন্য তাদের হার স্বীকার করতে হলো ২-১ গোলে সুইডেনের 
বিরুদ্ধে । লীগে তারা একটি মাত্র খেলায় জয় পেল মেকসিকোঁর 
বিরুদ্ধে। বলাবাহুল্য “গ-বিভাগ” থেকে চ্যাম্পিয়ান হলো সুইডেন ৷ 
তারা তিনটি খেলায় পাঁচ পয়েন্ট লাভ করে হলো! প্রথম এবং দ্বিতীয় 
হলে! হাঙ্গেরী ৷ 

একনম্বর পুলে জার্মানীর শুরু খুব ভালই হলে! । প্রথম ম্যাচে 
তারা হারালে! আর্জেন্টিনাকে । এই ম্যাচে জার্মান চাতুর্ষের সামনে 
আর্জেন্টিনার খেলোয়াড়ের! দাড়াতে পারলেন না৷ ম্যাচ হারলো! 
৩-১ গোলে । গোল দিলেন গত বিশ্বকাপের সাড়া জাগানে। তারকা 
হেলমাঁথ রান। গতবারের বিশ্বকাপে জার্মানীর পক্ষে যারা লড়ে- 
ছিলেন তাদের মধ্যে এই রান হলেন অন্যতম । ফাইনালে তার 
দেওয়া গোলেই হাঙ্গেরী বিধ্বস্ত হয়েছিল, এবারও রান তার পায়ের 
চাতুর্ষে মুগ্ধ করলেন সকলকে ৷ শুধু রান এক! ছিলেন না, সঙ্গে ছিলেন 
একেল, ওয়ানটার, শেফার_এবং ষ্ঠ আসরে এদের পাশে যুক্ত 
হলেন তরুণ ফরোয়ার্ড উয়্ে জিলার ৷ 

এই পুলের অন্ত খেলায় আবার বিস্ময় আনলো! নরদার্ন আয়ার- 
ল্যাণ্ড। :তার। অপ্রত্যাশিত ভাবে জয় পেলো চেকদলের বিরুদ্ধে 
আয়ারল্যাণ্ডের পক্ষে একটি মাত্র গোল দিলে! কুশ ৷ পরের ম্যাচে 
আবার চেকদল রুখে দিলো| জার্মানীকে । কঠিন লড়াই করার পর 
ম্যাচ শেষ হলে! ২-২ গোলে । এই ম্যাচে :চেকেরা! যে ভাবে 
খেলছিল তাতে বল৷ যায় জার্মানরা৷ কেবল মাত্র সৌভাগ্য ক্রমে ম্যাচ 
বেঁচে যায়-। কোনক্রমে ছুটি গোল শোধ করলেন অভিজ্ঞ রান । 

জার্সানর। চেকদলের বিরুদ্ধে অমীমাংসিতভাবে খেল। শেষ করায় 
ক-বিভাগের পুলের উত্তেজনা বেড়ে গেল । বিশেষ করে উত্তেজনা 
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বাড়ালো আর্জেন্টিনার কাছ আয়ারল্যাণ্ডের পরাজয়ে । এই: ম্যাচ 
জয়ের ফলে আর্জেন্টিনার মনোবল বেড়ে গেল । কিন্তু পরের ম্যাচে 
চেকদের হাতে ৬-১ গোলে আর্জেন্টিনা বিধ্বস্ত হওয়ায়, আর্জেন্টিনার 
স্বপ্ন একবারে ধুয়ে মুছে গেল ৷ 

জার্মীনরা প্রথম ম্যাচের মতে! দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়: পেলো না। 
তাদের বিরুদ্ধে নর্দান আয়ারস্যা দারুণ লড়াই করে ম্যাচ শেষ 
করলো ২-২ গোলে । 

‘ক’ বিভাগের পুলে তিনটি ম্যাচ জার্মান পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে হলো 
চাম্পিয়ান। দ্বিতীয় হলো একই পয়েন্ট পেয়ে আয়ারল্যাণ্ড ও 
চেকোশ্নাভিয়! ৷ ফলে আয়ারল্যাণ্ড ও চেক দলকে খেলতে হলো 
প্লেঅফ ম্যাচ । এই ম্যাচে চেকদের ২-১ গোলে হারিয়ে কোয়ার্টার 
ফাইনালে উঠলে! আয়ারল্যাণ্ড। 

'খ' বিভাগের পুলের প্রথম খেলায় ফ্রান্স হারালো! প্যারাগুয়েকে 
৭-৩ গোলে ৷ তিনটি গোল দিলেন ফনটাইন ৷ ষষ্ঠ বিশ্বকাপে ফনটাইন 
সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন । 

এই পুলে অপ্রত্যাশিতভাবে প্যারাগুয়ের কাছে হার হলো! 
যুগোশ্রাভ দলের । ফ্রান্স প্রথম ম্যাচে বড়সড় ব্যবধানে জয় পেলেও 
দ্বিতীয় খেলায় হেরে বসলো ৩-২ গোলে যুগোশ্লাভের সঙ্গে ৷ 
ফনটানই ছিলেন এই ম্যাচ আক্রমণের একমাত্র নায়ক । তার. 
শট থেকেই ছুটি গোল এলে! ৷. শেষ খেলায় ফ্রান্স ২-১ গোলে 
জয় পেল ক্ষটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। ফলে “খ' বিভাগে ফ্রান্স উঠলো 
কোয়ার্টার ফাইনালে । যুগোশ্লাভ ও প্যারাগুয়ের সঙ্গে খেলা ৩-৩ 
‘গোলে শেষ হওয়ার সুবাদে যুগোগ্লীভ উঠলে। কোয়ার্টার ফাইনালে ৷ 

উত্তেজনার পরিপূর্ণ ছিল ‘ঘ’ বিভাগের খেলা । এই বিভাগে 
নবাগত সোভিয়েত দল ২-২ গোলে ম্যাচ রুখে দিল ইংল্যাগকে ৷ 
ত্রাজিল অতি সহজে ৩-০ গোলে ম্যাচ জিতলে! অগ্নিয়ার বিরুদ্ধে। 
এই পুলের সেরা খেল! হলো ইংল্যাণ্ড বনাম ব্রাজিলের ৷ এই ম্যাচে 
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ছুটি দলই আপ্রাণ লড়াই করলো ৷ ডিডি, ভাভা; ম্যাজোলা 
অসাধারণ খেললেন ৷ ইংল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ চমৎকার খেলায় ব্রাজিল 


করোয়ার্ডের। কেউই গোল দিতে পারলেন না । ফলে গোল শৃহ্যভাবে. 


খেলা শেষ হলো ৷ রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাতজন খেলোয়াড় পরিবর্তন 


করেও শোচনীয়ভাবে হারতে হলো! অন্ট্রিয়াকে ৷ রাশিয়ার পক্ষে ছুটি 


গোল দিলেন ইলিন ও ইভানভ ৷ 

রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রাজিল তার দলের কিছু পরিবর্তন করলো! । 
কোচ ফিওল! শে মুহূর্তে দুইজন নতুন ফুটবলারকে দলে আনলেন । 
একজন পেলে অন্যজন গ্যারিথণ ৷ ছুই তারকার শুভ পদক্ষেপ 
ঘটলো বিশ্বফুটবলে ৷৷ এই ম্যাচে পেলে বা গ্যারিঞ্চা গোল না 
পেলেও দৃষ্টি কেড়ে নিলেন সকলের ৷ রাশিয়ার বিরুদ্ধে ছুটি গোল 
দিলেন ভাভা ৷ শেষ খেলায় তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ইংল্যাণ্ড-অন্ট্িয়ার 
খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হলে। ৷ ফলে “ঘ' বিভাগে থেকে ব্রাজিল 
কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেও, বাছাই খেলায় অবতীর্ণ হলো রাশিয়। 
ও ইংল্যাণ্ড । এই ম্যাচে রাশিয়! দুর্ধর্ষ ফুটবল খেলে ১-০ গোলে 
হারালো ইংল্যাগকে ৷ গোল দিলেন ইলিন ৷ 


প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেল! শেষ হলে|। ফলাফল বিচারে 
দেখ! গেল £ 


ক বিভাগ ৪ জার্মানী _-৩--১--২--7৭--৫--৪ 
চেকোগ্লীভিয়া __৩-_-১--১--১--৮--৪--৩ 

খ বিভাগ £ঃ ফ্রান্স _-৩--২--০১--১১--৭--৪ 
যুগোশ্লাভ৷_ ৩-১: ২৮-০] ৭৬৪ 

গ বিভাগ £ সুইডেন --৩-২--১০:৫--১-৫ 
হাঁলেরী --৩--১--১--১-- ৬-৩--৩ 

ওয়েলস্‌ --৩--০--৩--০--২-২-৩ 


( প্লেঅক ম্যাচে হান্গেরী ওয়েলস্‌কে ২-১ গোলে হারিয়ে দেয় । )' 
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ঘ বিভাগ ৪ ব্রাজিল _-৩__২--১--০--৫--*€ 
ইংল্যাও_-৩-_-২--৩--১--৪--৪--৫ 
রাশিয়া __২--১--১--১--৪--৪--৩ 

(প্লেঅফ ম্যাচে রাশিয়। ১-০ গোলে ইংল্যাণ্কে হারিয়ে দেয় ৷) 

প্রাথমিক লীগের উপরোক্ত ফলাফল থেকে মোট আটটি দেশ উঠে 
এলে। কোয়ার্টার ফাইনালে । এই আটটি দেশ যথাক্রমে ; ওয়েলস্‌, 
ব্রাজিল, সুইডেন, রাশিয়া, পশ্চিম-জার্মানী, যুগোশ্লাভ, আয়ারল্যাগু 
ও ফ্রান্স । 

কোয়ার্টার ফাইনালে ফ্রান্সের মুখোমুখি হলো আয়ারল্যাণ্ড। এই 
ম্যাচে আয়ারল্যাণ্ড প্রাথমিক লীগের মতো সংগ্রামী মেজাজ বজায় 
রাখতে পারলো! না। ফ্রান্সের ফরোয়ার্ডেরা তাদের শোচনীয়ভাবে 
বিধ্বস্ত করলো । এই ম্যাচে আয়ারল্যাণ্ড হারলো ৪-০ গোলে । 
চারটি গোলের মধ্যে ছুটি গোল দিলেন জনপ্রিয় ফরাসী তারকা 
ফনটেন। 

ওয়েলসের সঙ্গে ব্রাজিলকে গায়ের ঘাম ঝরাতে হলো । পাক 
সাতষট্রি মিনিট পার করেও ব্রাজিল কোন গোল পেল না । শেষে 
পেলে মাঠে নামার পর প্রথম গোস পেলো! ত্রাজিল । পেলের দেওয়া 
এই দর্শনীয় গোলে ব্রাজিল উঠলো! সেমিফাইনালে ৷ 

রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্ুইডেনকে বেশ কষ্ট করে জিততে হলো । 
স্বদেশের সমর্থন নিয়েও গোলের জন্য সুইডেন মাথা খুঁড়লে। 
ভয়ানকভাবে ৷ ইয়াসিন অসাধারণ । তাঁকে ভেদ করতে কালঘাম ছুটে 
গেল সুইডেনের । রাশিয়। ২-০ গোলে ম্যাচ হারলে। ৷ 

উপভোগ্য লড়াই হলে! জার্মান বনাম যুগোশ্নাভের খেলাটি । 
উভয় দলই গোলের জন্য কঠিন লড়াই করেছিল । শেষ মুহুর্তে রানের 
দেওয়। গোলে যুগোষ্লাভ ম্যাচ হারলো! ১-০ গোঁলে । 
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সুইডেন ফাইনালে উঠলো ঃ 


গেটেবার্গে খেল! পড়লো সুইডেনের সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর । 
নিজেদের পরিচিত মাঠ ও পরিবেশে স্বইডেনের ছেলেরা দারুণ ফুটবল 
খেললেন, সঙ্গে মাঠ ভতি নিজস্ব সমর্থক । এই ম্যাচে সুইডিশ 
সমর্থকেরা জাতীয়তাবাদের চরম পরিচয় দিলেন। মাঠে যারা খেলা 
দেখতে এলেন, তাদের শতকরা নবব্‌ ই জনের হাতে সুইডিশ. জাতীয় 
পতাকা ৷ মুখে-মুখে জাতীয় সংগীত। উগ্র জাতীয়তাবাদের সামনে 
পশ্চিম জার্মানীর খেলোয়াড়ের কোন থই পেলেন না । গ্যালারীতে 
জার্মান সমর্থকদের জায়গা দিতে অস্বীকার করায় জার্মান কর্তৃপক্ষ 
প্রতিবাদ করলেন। জার্মান ফুটবল এসোশিয়েসনের সভাপতি ডাঃ 
পেকস জাওয়েন্স পরিষ্কার বললেন, সুইডিশ কর্তারা যদি এইরকম 
বৈষম্যমূলক আচরণ করেন তাহলে জার্মান কর্তৃপক্ষ মাঠ থেকে 
খেলোয়াড়দের তুলে নিতে বাধ্য হবেন। বেশ কিছুক্ষণ ছুই দেশের 
কর্ত।-ব্যক্তিদের মধ্যে উষ্ণ গলায় কথা কাটাকাটি হলো ৷ শেষ পর্যন্ত 
ফুটবলের কল্যাণে সুইডিশ কর্তারা হার মানতে বাধ্য হলেন । 

খেলা আরম্ভ হতেই আর এক বিপত্তি। উভয় দলই মেজাজ 
হারিয়ে চড়া ধাতে খেল! শুরু করলো । ঘনঘন বাঁশি বাজাতে 
লাগলেন রেফারি ৷ এই ম্যাচে সুইডিশ রক্ষণভাগ বিশেষ নজর 
রাখলেন রান, ওয়াপ্টার ও জিলারের ওপর । 

খেলার আগে বৃষ্টি হওয়ায় মাঠ বেশ পিচ্ছিল হয়েছিল, ফলে 
খেলার গতি ব্যাহত হচ্ছিল খেলোয়াড়ের! মাটিতে আছড়ে পড়ে 
যাওয়ার জন্য ৷ 

সুইডেন প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেওয়ায় জার্ধানরা 
কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল । আসলে তারা অতিমাত্রায় রক্ষণাত্মক 
নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের এই স্ট্যাটিজি যে ঠিক নয়ত 
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বুঝতে পেরেই তার! খেলাকে আক্রমণের মধ্যে নিয়ে আসার চেষ্টা 
করলেন। আক্রমণের ভূমিকায় জিলার জার্মানদের প্রেরণা যোগাতে 
লাগলেন । তিনি নিখুঁত পায়ের কাজে বল নিয়ে ঘনঘন প্রান্ত বদল 
করে খেলতে লাগলেন । রানকে এই ম্যাচে স্থইডিশরা সক্রিয় হতে 
দিলেন না। তবু এই অবস্থার মধ্যে প্রথম গোল পেয়ে গেল জার্মানরা। 
জিলার মাঝ মাঠ থেকে বল ধরে উপরে উঠে এলেন, তারপর করলেন 
নিখুত সেন্টার । হান্স ওই সেন্টার মাথায় নেওয়ার বদলে বুক দিয়ে 
ধরে পঁচিশ গজ দূর থেকে জোরালো শটে পরাস্ত করলেন সুইডিশ 
'গোলরক্ষক স্বেনসনকে । এ 

জার্মান দল গোল পাওয়ায় থমকে গেল সুইডিশ সমর্থকের! ৷ 
তার| যেন এমনটি আশ। করেন নি। পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাদের 
প্রত্যাশ। মেটালেন স্কোগ্রা্ড। লিডহোম ও গ্রেন বল দেওয়া নেওয়া 
করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন । এক সময় উচু বল লিডহোম দ্রুত হাত দিয়ে 
নামিয়ে নিলেন। সবাই ভাবলেন হ্যাগুবল; কিন্ত কোন সংকেত 
দিলেন না রেফারি । বরং তিনি হাতের ইশারায় খেল! চালাতে 
বললেন। লিডহোম এবার বল ঠেললেন স্কোগ্রাপ্তকে। কোণাকুণি 
শটে পরাস্ত করলেন হারকেনরাথকে ৷ বলটা হারকেনরাথের ধরা 
উচিত ছিল কিন! জানি না, তবে তার খেল! দেখে এবং সারাক্ষণ 
বল ধরার নমুন। দেখে মনে হচ্ছিল প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে গোলকিপিং 
করার মতে উপযুক্ত তিনি হয়ে উঠেন নি। 

দ্বিতীয়ার্ধে হারকেনরাথের ব্যর্থতা আরও কয়েককবার প্রমাণ 
মিললো । সেই সঙ্গে ভীষণ বেমানান খেলছিলেন_ স্টৌলেনবার্গ 
জিমানিয়াক। সুইডেন তখন গোলের জন্য মরিয়া। বহুক্ষণ এক 
নাগাড়ে খেলা চললো! জার্মান সীমানার মধ্যে। রান, শেফার 
কাউকেই মাঠে আছেন বলে মনে হচ্ছিল না । খেলা! প্রায় শেষ হয়ে 
আসছে_-আর মাত্র ষোলো মিনিট বাকি। ওয়া্টারকে বুকের ওপর 
পা তুলে মারাত্মক ফাউল করলেন পাঁরলিং। কলে রেফারি 
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পারলিংকে মাঠের বাইরে-বার করে দিলেন ।  ওয়াপ্টারকেও মাঠের 
বাইরে শুশ্রাধার জন্য নিয়ে যাওয়। হলো! । খানিক আগে হ্যামরিনের 
লাথি খেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় মাঠ ত্যাগ করেছেন জাসকোয়াইক । 

খেলা শেষ হতে আর মাত্র আট মিনিট বাকি_এই অবস্থায় 
দর্শনীয় গোল দিলেন গ্রেন। হ্যামরিনের শট হারকেনরাথ ঠিকমতো 
ধরতে না পারায় তার হাত থেকে বল বেরিয়ে এলে। ৷ ওই অবস্থায় 
শৃন্যের বল বঁ পায়ে নিয়ে জোরালো! শটে গোল দিলেন গ্রেন। এই 
গোলে সুইডেন এগিয়ে গেল ২-১ গোলে । 

এরপর ছৃমিনিট সময়ও পার হলো ন! । হ্যামরিনের একক 
প্রচেষ্টায় সুইডেন ম্যাচ শেষ করলো৷ ৩-১ গোলে । হ্যামরিন প্রথমে 
টাচ লাইন ধরে ছুটে গেলেন। তারপর ভিতরে ঢুকে জন! চারেক 
ডিফেনডারকে কাটিয়ে হারকেনরাথকে অতি সহজে পরাস্ত করলেন ॥ 
সুইডেন উঠলো ফাইনালে ৷ 


জ্টকহোমে ফ্রান্স বিধ্বস্ত ঃ 


স্টকহোমে ব্রাজিল ঝড়ের মতে৷ ফুটবল খেলে পদানত করলো 
ইউরোপের অন্যতম সেরা শক্তি ফরান্সকে। ফ্রান্স সে বছর দারুণ 
খেলছে । পুল লীগে তাদের খেলা দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল সকলের ৷ 
ব্রাজিলের বিরুদ্ধে সেই ফ্রান্স চাতুর্ধ বজায় রাখতে পারলো না । 
গুরুর ছু'মিনিটের মাথায় দর্শনীয় গোল দিলেন ভাভ।। মাঝ মাঠে মুক্ত 
ঝরালেন পেলে । ক্রীড়াশৈলীর শ্রেষ্ঠ নজির তৈরী হলো পেলে 
গ্যারিধণর দ্বৈত প্রয়াসে । প্রথম গোল দিয়েও ব্রাজিল ব্যবধান ধরে 
রাখতে পারলো না । ন’মিনিটের মাথায় ফনটাইন গোল শোধ 
করলেন। সুযোগ সন্ধানী ফনটাইন সে বছর বিশ্বকাপ আসরে শ্রেষ্ঠ 
তারকা হিসাবে চিহ্নিত । যেমন তার বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমত৷ 
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তেমনি গোল করার অভাবনীয় দক্ষতা । কোপা ও পিয়ানটনি 
ফনটাইনকে গোল যোগাবার চেষ্টা করলেন। বিশেষ করে কোপার 
ড্রিবল তছনছ করে দিচ্ছিল ব্রাজিলের রক্ষণভাঁগ ৷ তিরিশ মিনিটের 
সময় ফ্রান্সের সেন্টার হাফ-জ'কোয়েট কঠিন স্ট্যাকলিং করতে গিয়ে 
গুরুতরভাবে আহত হলেন ৷ তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ব্রাজিল খেলার ধারা বদলে নিলো । উনচল্লিশ মিনিটে 
ডিডি, ভাভা, পেলে ও গ্যারিঞ্চার সমবেত চেষ্টায় গোল হলো । 
পেলের ব্যাকপাঁস এলো গ্যারিঞ্ার কাছে । গ্যারিঞ্চা থেকে ডিডি_ 
তার ছুরন্ত শটে ২-১ গোলে এগিয়ে গেল ব্রাজিল । এরপর পেলে 
ও গ্যারিধশ অসাধারণ খেললেন ৷ চার জন ফ্রান্স খেলোয়াড়কে ফাঁকি 
দিয়ে পেলে ৬৪ মিনিটে তৃতীয় গোল করলেন । এরপর দশ মিনিট 
সময়ও পার হলো! না। কালোমানিক পেলে আরও ছুটি গোল দিয়ে 
বিশ্বকাপ আসরে হ্যাটট্রিক করলেন। শেষ মুহুর্তে ফ্রান্স একটি গোল 
‘শোধ করলো! । গোল দিলেন পিয়ানটনি । উত্তেজনাহীনভাবে ম্যাচ 
শেষ হলো ৫-২ গোলে । এই জয়ের সুবাদে ব্রাজিল ফাইনালে 
মিলিত হলো সুইডেনের সংগে । 


পেলের চোখ ধাধানে। গোল £ 


স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্বকাপের ফাইনাল আসর। ২৯শে 
জুন ছুই পক্ষ সুসজ্জিত হয়ে মাঠে নামলো ৷ এই ম্যাচ দেখতে উপস্থিত 
ছিলেন প্রায় পঞ্চাশ হাজার দর্শক ৷ কর্তৃপক্ষ এই ম্যাচের দিন কঠিন 
নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিলেন। স্টেডিয়ামের ছুই মাইল দূর থেকে 
মিলিটারী পাহারা রাখা হলো । প্রতিটি প্রবেশ পথে পরীক্ষা করা 
হলো! দর্শকদের । 

ফাইনালের দিন সকাল থেকেই বৃষ্টি । দুদিন আগে গোটেবার্গে 


৬৯ 


ফ্রান্স দুর্বল জার্মানদের নিয়ে সারা মাঠে নাচিয়ে ছেড়েছে । ৬-৩ 
গোলে জিতে বিশ্বকাপ আসরে তৃতীয় স্থান পেয়েছে ফ্রান্স । 

স্টকহোমের ফাইনাল সম্পর্কে সুইডিশ সমর্থকদের যথেষ্ট আশা 
ছিল। তবু ব্রাজিলের শক্তিকে তারা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না 
গত ম্যাচে ভিডি, ভাভা, পেলে ও গ্যারিঞ্চাকে তার! যেভাবে যোগন্ুত্র 
তৈরী করে বল নিয়ে খেলতে দেখেছেন, তাতে তাদের সম্পর্কে কোন 
রকম ছোট ধারণা করা সম্ভব নয় । তবে এট! ঠিক ব্রাজিল যে সহজে 
এতবড় সুযোগ হাতছাড়া করবে না, তার! যে লড়াই করবে এই বিষয়ে 
সন্দেহ ছিল না কারে। । 

সুইডেনের আক্রমণে ভাগের কথা চিন্তা করেই ফিওলা শেষ মুহূর্তে 
দলের একটা পরিবর্তন করলেন। রাইট ব্যাকে তরুণ সোরডিকে 
তুলে নিয়ে তার জায়গার আনলেন অভিজ্ঞ জালম। স্যান্টোসকে ৷ 
জালম। স্ট্যান্টোস দলে আসায় বেশ একটু ফাঁপরে পড়ে গেলেন 
সুইডেনের গ্রেন ও লিডহোম ৷ তার! মাঝ মাঠে খেললেও ছুই উইং 
হ্যামরিন ও স্কোয়া্তকে স্ট্যাচুর মতে| দাড় করিয়ে রাখলেন ছুই 
স্যাণ্টোস । 

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে খেল! শুরু হলে|। শুরুতেই সুইডেন 
চার মিনিটের মাথায় প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে গেল । গ্রেন-লিডহোম 
চমৎকার বোঝাঁপড়াঁর মধ্যে এগিয়ে গেলেন ব্রাজিল সীমানার মধ্যে । 
তারপর লিভহোম গ্রেনকে ক্রশপাস দিলে গ্রেন সামনে দাড়ানো 
জিটোকে টপকে আবার বল ঠেলে দিলেন লিডহোমকে ৷ লিডহোম 
ঠাণ্ডা মাথায় গোলরক্ষক জিলমারকে অতিক্রম করে ফাকায় বল 
ঠেলে দিলেন গোলে । 

গোল খেয়ে ব্রাজিল তেতে উঠলো । প্লেসকিকের সঙ্গে সঙ্গে তারা 
শুরু করার চেষ্টা করলেন পালটা আক্রমণ ৷ ছু মিনিট বল নিয়ে ছুই 
পক্ষ টাঁনা-হেচড়া করার পর জিটো! একটা! মুভমেন্ট গড়তে সাহায্য 
করলেন গ্যারিঞ্চাকে ৷ গ্যারি পাখির মতো উড়ে গিয়ে একেবারে 
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সীমানার মধ্যে সেন্টার করলেন। তার বাতাস বাঁক! শট ভাভার 
কাছে পৌছানোমাত্র গোল হলো ৷ 

খেলায় সমতা ফিরে এলো! । মাঠময় তখন চরম উত্তেজনা । এই 
অবস্থায় গ্যারিঞ্চার পাস থেকে বল পাওয়া পেলের জোরালো শট বারে 
লেগে ফিরে গেল। এরপর স্থুইডেনের একটি অব্যর্থ গোলের সুযোগ 
নষ্ট করলেন জাগালো৷। হারমানা জিলমারকে টপকে বল গোলে 
ঢোকার সময় জাগালো৷ ছুটে গিয়ে হেড করে বল বার করে দিলেন । 
উত্তেজন। তখন তুঙ্গে । পেলে, গ্যারি, ভাঁবা.যেমন একদিকে ত্রাসের 
স্থষ্টি করেছেন, অন্য দিকে ব্রাজিলের মনে সংশয় গড়ে তুলেছেন 
লিডহোম ও গ্রেন। 

বত্রিশ মিনিটের মাথায় ব্রাজিল আবার গোল পেল । পেলের 
হিলকর। বলে ছুরন্ত ভলি মেরে ভাভ এগিয়ে দিলেন ব্রাজিলকে । 

সুইডেন পিছিয়ে গেলেও তাদের মধ্যে কোনরকম প্রতিক্রিয়া! দেখ 
গেল না । বোঝা যাচ্ছিল গোল যে কোন সময় শোধ হতে পারে । 
বিরতির পর ব্রাজিল আবার গোল দিলো । এবার গোল দিলেন 
পেলে । বিশ্বকাপ আসরে এমন নয়নাভিরাম গোল বড় একটা! দেখা 
যায় নি। স্যান্টোসের লম্বা ফ্রিকিক, পেলে প্রথমে হাটু দিয়ে ধরে তুলে 
ব্যাক হেড নিলেন। তারপর চকিতে ভানপায়ে ভর রেখে শরীর ঘুরিয়ে 
বঁ পায়ে নিলেন প্রচণ্ড ভলি। পঁচিশ গজ দূর থেকে সতেরো বছর 
বয়সের তেজী পেলের শট গোলরক্ষক ধরার কোন সুযোগ পেলেন ন৷। 
চতুর্থ গোল দিলেন জাগালো। ৷ সুইডেন চার চারটি গোল খাওয়ার 
পর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো! । তারা পরিষ্কার বুঝতে 
পারলো এই ম্যাচে তাদের পক্ষে আর জয় পাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই 
তারা৷ জয়ের প্রত্যাশা ছেড়ে আত্মরক্ষায় মন দিলেন। গ্যারিধণর 
পাস থেকে শেষ মুহূর্তে কালোরাজ! পেলে আবার দিলেন গোল । পাঁচ 
এক গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর ব্রাজিলের ছেলেরা আর গা ঘামানোর 
চেষ্টা করলেন না! । শেষ মুহুর্তে সুইডেন আর একটি গোল দিল বটে 
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তবে গোলটি ছিল পরিষ্কার অফসাইড । তবু ব্রাজিল খেলোয়াড়ের: 
কোন প্রতিবদাদ করলেন না। ৫-২ গোলে ব্রাজিল শেষ পর্যন্ত ম্যাচ 


জিতে ষষ্ঠ আসরে জয় করলে! বহু প্রত্যাশিত জুলেরিমে । এই জয়ের 
মধ্যে ব্রাজিল শুধু নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিলো না, সেই সঙ্গে 
তার! ইঙ্গিত দিলো আগামী দিনের সম্ভাবনাময় ফুটবলের ৷ 

পেলে ও গ্যারিঞ্ প্রথম আবির্ভাবেই বিশ্ব আসরে চিহ্নিত হলেন 
শ্রেষ্ঠ তারকা হিসাবে । খুশী ব্রাজিল_ খুশী ফিওলা। 

বল৷! বাহুল্য সুইডেনের বিশ্বকাপে মোট গোল হয়েছিল ১২৬টি । 
এর মধ্যে সর্বাপেক্ষ। বেশী গোল ছিল ফ্রান্সের ২৩টি, এবং চ্যাম্পিয়ান 
ব্রাজিলের ১৬টি । 

সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসাবে এই আসরে শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন 
ফ্রান্সের কনটেন। তিনি সর্বসাকুল্যে গোল দিয়েছিলেন ১৩টি_-এই 
গোল জুলেরিমে আসরের একটি সেরা ব্যক্তিগত গোল রেকর্ড । 

সুইডেনের বিশ্বকাপ শেষ হলো । 


প্রস্তুতি শুরু হলো! পরবর্তাঁ আসরের__-এই আসর বসেছিল 
চিলিতে ৷ 


চিলিতে বিশ্বকাপ (১৯৬২) 


১৯৬২ সালে চিলিতে অনুষিত হলো! সপ্তম বিশ্বকাপ আসর ৷ এই 
আসর সম্পর্কে যখন স্থান নির্বাচন করা হয় তখন চিলি ভয়াবহ ভূমি- 
কম্পের কবলে পড়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও বিধ্বস্ত । এই অবস্থায় চিলির 
হাতে বিশ্বকাপের আয়োজনের সুযোগ দেওয়ায় অনেকেই মুখ কালো! 
করলেন। কিন্তু চিলির আন্তরিক আবেদনকে অস্বীকার করার মতো 
মানসিকতা আন্তর্জীতিক ফুটবল ফেডারেশনের ছিল না । চিলির 
ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি কার্লস ডিটবর্ন ধরে বসলেন ফিফা! 
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কর্তৃপক্ষকে । তিনি পরিষ্কার ভাষায় বললেন, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত চিলির 
অর্থনীতি বলতে কিছু নেই। এই অবস্থায় দেশের মনে নতুন করে 
বাঁচার আগ্রহ জাগিয়ে তোলার জন্য চিলির বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া কোন উপায় নেই। এই দায়িত্ব নেওয়া 
চিলির প্রয়োজন, কেবলমাত্র আত্মনির্ভরতা ফিরিয়ে আনার জন্য ৷ 

চিলির আবেদনকে তাই অস্বীকার করতে ন! পেরে, তাদের ওপর 
ফিফা কর্তারা অর্পণ করলেন বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতার দায়দায়িত্ব ৷ 

আয়তনে বড় হলেও চিলি তখন সম্পূর্ণ নিল্ব । চারদিকে চলেছে 
ঘোরতর ছুতিক্ষ। দেশের অর্থনীতি বলতে কিছু নেই। তবু তার 
মধ্যে চিলিবাসীর। আন্তরিকতার প্রমাণ দিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই 
তারা তৈরী করলেন বিশ্বকাপ উপযোগী শৈল শহর স্যার্টিগোয়ায় অতি 
আধুনিক পদ্ধতির এক বিশাল স্টেডিয়াম ৷ 

বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে পর্যবেক্ষকের দল 
এলেন চিলিতে । তার! ঘুরে ঘুরে দেখলেন গোটা শহর। পরীক্ষা 
করলেন সমস্ত ব্যবস্থার খুঁটিনাটি । 

ধন্যবাদ চিলিবাসীকে__তারা অল্পদিনের চেষ্টায় গোটা শহরকে যে 
ভাবে সাজালেন এবং নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা করেছিলেন ত! ছিল 
সত্যি প্রশংসনীয় । তবু তার মধ্যে কোন কোন দেশ চিলির আবহাওয়া 
ও নোংরা বস্তি অঞ্চলের নিন্দা করলেন । বিশেষ করে ইতালির 
পত্রপত্রিকায় চিলির কুৎস৷ প্রচার করা হলে! ৷ এর ফলে প্রতিযোগিতা! 
শুরু হওয়ার আগেই ইতালির সঙ্গে চিলিবাসীদের শুরু হলো! প্রচ্ছন্ন 
বিরোধ । 

চিলির আসরে মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল যোলটি দেশ। 
এই ষোলটি দেশকে পূর্ব নির়মান্থুসারে চারটি পুলে ভাগ করা হয়। 
পরে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে শুরু কর! হয় নক আউট পদ্ধতির 
-খেলা। 

চিলির আসরে উত্তেজনা ছিল খুবই তীত্র। তবু এই আসরে 
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গোলের সংখ্যা খুব একটা দেখা গেল না । কোন দলই গোল দেওয়ার 
ব্যাপারে পারলেন না বড়সড় ব্যবধান তৈরী করতে । এত কম 
গোলের খেলা এর আগে বিশ্বকাপ আসরে দেখা যায় নি। 

এই বিশ্বকাপ আসরে চিলি নিজেকে ভীষণভাবে তৈরী করেছিল । 
তাদের ফুটবলের নয়! ধরন চমক তুলেছিল বিশ্বে । ব্রাজিল প্রায় 
আগের নিয়মেই কঠিন দল নিয়ে প্রতিযোগিতায় হাজির হলো । এই 
আসরে ব্রাজিলের গ্যারি ও জাগালো অসাধারণ ফুটবলের পরিচয়, 
দিলেন। পেলের দুর্ভাগ্য তিনি এই আসরের শুরুতেই পেশীতে টান 
থাকায় খেলতে পারলেন না। তার শূন্যস্থান পূরণ করা হলো 
আমারিণ্ডোকে দিয়ে । পুরনোদের মধ্যে দেখা গেল ছুই জ্যান্টোস সহ 
ভিডি, ভাভ। ও গোলকিপার হিসাবে জিলমারকে । সুইডেনের আসর 
অপেক্ষা চিলির আসরে ব্রাজিল ছিল নয়! ফুটবল রীতিতে অনেক বেশী 
সুসংযত ৷ এই আসরে তার! ফুটবলে প্রবর্তন করলেন ৪-৩-৩ পদ্ধতি । 
অথচ ভাবতে অবাক লাগে চিলির আসর শুরু হওয়ার আগে 
ব্রাজিলের নানা কারণে এক্যবদ্ধত৷ নুন হয়েছিল । ব্রাজিল থেকে ৫৮ 
সালে বিশ্বকাপ জয় করার পর অনেকেই অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন । 
ফলে অনেকের ধারণা ছিল ব্রাজিল হয়ত চিলির আসরে আগের. 
মতে! সংজ্ববদ্ধ হতে পারবে না । যে ভাভ সুইডেনে ত্রাসের সঞ্চার 
মাদ্রিদে । ডিডি গেলেন রিয়ালমাদ্রিদে । কিন্তু ওর! কেউ বেশী দিন 
বিদেশে টিকে থাকতে পারলেন না। ফলে তারা প্রত্যাবর্তন করলেন 
স্বদেশে । নতুন করে ব্রাজিল প্রস্তুত হলে ৷ 

বেঁটে গ্যারিথণ তখন অসাধারণ । ধনুকের মতে। একজোড়া 
বাঁকা পা দিয়ে যে কোন মানুষ ফুটবলে যাদু খেলা দেখাতে পারেন,. 
ত গ্যারিঞ্চাকে ন! দেখলে বিশ্বাস করা যেতো! না। অথচ একদিন 
তার এই বাঁকা ধনুকের মতো পা জোড়ার দিকে তাকিয়ে ফুটবল: 
কোচ বলেছিলেন, তোমার দ্বারা ফুটবল হবে না। 
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আহত হলেও হতাশ হন নি গ্যারিধণ । কেবল নিজস্ব মনোবলকে 
কাজে লাগিয়ে বিশ্বে তিনি চমক তুললেন । চিলির আসরে গ্যারিধকে 
চেনা গেল নতুন করে। পেলে নেই, অথচ সে অভাব গ্যারিঞ্চা 
তার দলকে বুঝতেই দিলেন না ৷ ব্রাজিলের সমস্ত আক্রমণের প্রাণ- 
শক্তি হিসাবে গোট! দলকে তিনি একাই কাধে করে বয়ে নিয়ে 
বেড়ীলেন। চিলির আসরে তাই তার খেল! দেখে বিদগ্ধজনেরা 
বলতে বাধ্য হলেন-_চিলির বিশ্বকাপ গগ্যারিঞ্চার বিশ্বকাপ’ । 

শুধু গ্যারিঞ্চা একা নয়_এই আসরে ব্রাজিলকে নেতৃত্ব দেওয়ার 
মূলে ছিলেন আর একটি মানুষ_-তিনি হলেন জাগালো৷ ৷ লেফট' 


. উইং হিসাবে তিনি যেন নয়া আদর্শের ঝড় তুললেন। যেমন দম 


তেমনি গতিবেগ । সব মিলিয়ে জাগালোর টেকনিক ছিল যেমন 
নিখুঁত তেমনি অভিনব ৷ বলকে আয়ত্তে রাখার ক্ষমতা শুধু ছিল না. 
সেই সঙ্গে ছিল নিখুঁত পজিসন জ্ঞান ও গোলে শট নেওয়ার ক্ষমতা] । 
তবে নিজে গোল দেওয়া অপেক্ষা গোল দেয়ানোর ব্যাপারে জাগালোর 
ওন্তাদী ছিল যোল আনা। তার খেলার বাহ চমক ব| আতিশয্যের 
বাড়াবাড়ি ছিল না । তিনি পরিশ্রমের মাধ্যমে বলকে নিজের কাছে, 
রেখে সতীর্থকে ফাঁকায় বল জোগাবার চেষ্ট। করেছেন। কিন্তজাগালোর 
দুর্ভাগ্য চমক ন। থাকায় তিনি পেলে বা গ্যারিঞ্চার সমকক্ষ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করতে পারেন নি। ব্রাজিলের ফুটবল চিলির আসরকে সরগরম, 
করে রেখেছিল প্রথম থেকেই । গতবারের সন্মান বজায় রাখতে তাঁর! 
যে কন্ুর করবেন না৷ এই বিশ্বাস সকলের মনেই ছিল । 

ইংল্যাণ্ডে ভাল খেলোয়াড় দলে এলেও, চিলিতে সুবিধা করতে 
পারে নি। যেমন মনে দাগ টানতে পারে নি স্পেন বা ইতালি দল ৷ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ইতালি যেন আত্মবিশ্বাস খুঁজে পাচ্ছিলো। 
না। চিলির আসরে তারা কোন রকম জনসমর্থন পেলো! না। 
ইতালীয় পত্র-পত্রিকায় চিলির নিন্দা প্রকাশ হওয়ায় গোট! দলকে 
তাঁর ফলভোগ করতে হলে। । 
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চেকোশ্রোভাকিয়া, জার্মানী, হান্দেরী চিলিতে এসেছিল লড়াই 
করার মেজাজ নিয়ে । গত বিশ্বকাপের তুলনায় চিলির আসরে 
রাশিয়াকে অনেকখানি সক্রিয় মনে হলো । শেষ মুহুর্তে ইয়াসিন ফর্ম 
ন! হারালে হয়ত রাশিয়ার ভাগ্য পরিবর্তন হতে পারতো ৷ 


উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হলো চিলি বনাম সুইজারল্যাণ্ের খেলা 
দিয়ে। .এই ম্যাচে রাজসিক বর্ণাঢ্য পরিবেশে চিলি জয় পেল ৩-১ 
গোলে ৷ চিলির ফুটবলারের! অভাবনীয় ক্রীড়াধারার পরিচয় দিলেন । 
ছুটি গোল দিলেন সানচেজ ও একটি বামিরেজ। সুইস দলের হয়ে 
গোল করলেন বিরতির আগে উটরিচ । 

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে ইতালি বনাম পশ্চিম জার্সানীর খেলা 
শেষ হলো! গোলশুন্য ভাবে । সন্টিগোয়ায় পশ্চিম জার্মানীর ক্লাস্তিকর 
ম্যাচ শেষ হলো! সুইজারল্যাগুকে ২-০ গোলে হারিয়ে । এই ম্যাচে 
কোন সৌন্দর্য ছিল না। ছিল ন! ফুটবলের তাল বা ছন্দ । 

ফুটবলের মাঠ রণাঙ্গনে পরিণত হলো! ইতালি বনাম চিলির 
খেলাকে ঘিরে । চিলির মানুষ ইতালির পত্রপত্রিকাঁর বিরূপ সমা- 
লোচনায় যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিল । তাদের এই মানসিক ক্ষোভের চরম রূপ 
প্রকাশ পেল খেলার মাঠে । গোটা স্টেডিয়াম জুড়ে চলেছিল ইতালি 
বিরোধী শ্লোগান । প্রথমত প্রতিকুল পরিবেশ এবং পরিস্থিতি 
ইতালিয়ানদের যেমন দমিয়ে দিয়েছিল, তেমনি দলীয় বিরোধ নষ্ট 
করেছিল টিম স্পিরিড । খেল! শুরু হওয়ার আগে থেকেই ছুই দলের 
মধ্যে শুরু হয় হিংসাত্মক কার্যক্রম । বল ছাড়াই পরস্পরের উদ্দেশ্য 
লাথি চালাতে, ঘুযোঘৃষি করতে দেখা গেল। অবস্থা শেষ পর্যন্ত 
এমন এক জায়গায় পৌছেছিল যে ইংলিশ রেফারি অস্টিনের পক্ষে 
সম্ভব হলে! না মাঠিকে নিজের আয়ত্তে রাখ! ৷ রেফারির সামনেই 
লাঁওনেজ সানচেজ ঘুষি মারলেন ম্যাসিওকে । এরপর ফেরিনি 
প্রকাশ্যে লাথি মারলেন লান্তাকে। রেফারি বা লাইনস্ম্যান সেই 
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দৃশ্য দেখেও কোন ব্যবস্থা নিলেন না । পরে ডেভিড বিশ্রীভাবে সান- 
চেজের মাথার ওপর পা চালালেন ৷ এই ঘটনাকে রেফারি অস্বীকার 
করতে পারলেন নাঁ। মাঠ থেকে বার করে দিলেন ফেরিনি ও 
ডেভিডকে । ফলে ইতালিকে ন'জনে খেলতে হলো ৷ সমাপ্তির 
পনেরো মিনিট আগে উভয় দলই মারধোর ছেড়ে গোল দেওয়ার 
কথা৷ ভাবতে শুরু করলেন । সেই সময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা উঠেছিল চরমে । 
প্রথম গোল পেলো! চিলি । সাঁনচেজের ফ্রিকিকে রামিরেজ মাথা 
দিয়ে প্রথম গোল দিলেন। গোল খাওয়া ইতালির পক্ষে তখন 
আর প্রতিযোগিতায় ফিরে আস! সম্ভব হলো না। তারা শেষ 
মুহূর্তে রক্ষণাত্মক নীতি নেওয়ায় চিলি টেরো অস্তিমলগ্নে চিলির জয়কে 
নিশ্চিত করলো । এই ম্যাচ শেষ হতে রেফারি আক্রান্ত হলেন। 
উভয় দলই মেতে গেলেন খণ্ডযুদ্ধে। ফলে মাঠে পুলিশ ডাকতে বাধ্য 
হলেন বৃটেনের রেফারি অস্টিন। চিলির বিশ্বকাপে এই ম্যাঁচটিকে 
ফুটবলের অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই বল! যায় ন । 

পরপর ছুটো৷ খেলায় জেতার পর চিলিকে হারতে হলো পশ্চিম 


জার্মানীর কাছে। যে পশ্চিম জার্মানী ইতালির বিরুদ্ধে জয় পায় নি 


সেই তারাই চিলিকে হারালে! ২-০ গোলের ব্যবধানে ৷ গোল দিলেন 
উয়েজিলার ও জিমানিয়াক । 

পরপর ছুটে। ম্যাচে ব্যর্থতার পর ইতালি প্রথম জয় দেখতে পেল 
সুইজারল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে ইতালি যেন তাদের পুরনে। 
এঁতিহ ফিরে পেল । ৩-০ গোলে ম্যাচ জেত। সত্বেও তাঁর! কোয়ার্টার 
ফাইনালে ওঠার সুযোগ পেল না। খ-বিভাগ থেকে ঝা ২নং গ্রপ 
থেকে উঠলো পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে পশ্চিম জার্গানী এবং চার পয়েন্ট 
পেয়ে চিলি । 

এক নম্বর গ্রপের খেল! পড়লো আরিকায় । এখানে হাজির ছিল ' 
উরুগুয়ে, কলম্বিয়া, রাশিয়া এবং চেকোশ্রোভিয়। । এই আসরে 
বেশ কিছু অঘটন ঘটলে! ৷ দক্ষিণ মাঁকিন মণ্ডলের সেরা দল উরুগুয়ে 
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আরিকা গ্রপে সফল হলো না । প্রথম ম্যাচে তার! কলম্বিয়ার সঙ্গে 
হারতে হারতেও শেষ পর্যন্ত কোনরকমে ইজ্জত বাঁচালো ২-১ গোলে । 
চিলিতে উরুগুয়ে মোটেই ভালে। দল নিয়ে আসেনি । তাদের 
খেলার মধ্যে প্রাণ ছিল না । ছিল না বিগত দিনের ছি'টেফৌটা 
জলুম ৷ 

রাশিয়া গতবারের তুলনায় চিলিতে অনেক ভাল ফুটবল দেখালো । 
‘দলে ছিল সুইডেন বিশ্বকাপে অভিজ্ঞ একাধিক খেলোয়াড় । ইয়াসিন, 
ভারোনিন, ইভানভ, নেটে! মেলকির মতে। প্রতিভাবানেরা! । যুগো- 
'শ্লোভের বিরুদ্ধে দুরন্ত লড়াই করে রাশিয়া ২-০ গোলে জয় পেল ৷ 
অসাধারণ গোল কিপিং করলেন ইয়াসিন। তিনি প্রকাশ করলেন, 
বয়স বাড়লেও জাতীয় দলে তিনি এখনও অপরিহার্ধ। কিন্তু দ্বিতীয় 
‘ম্যাচে ইয়াসিন তার অসাধারণত্ব বজায় রাখতে পারলেন না । তিনি 
রুশ গোলপোস্টের নীচে দাড়িয়ে থাকা সত্বেও কলম্বিয়ার মতো একটা 
অনামী দেশ চার চারটি গোল দিলে| অবিশ্বীস্তভাঁবে। কলম্বিয়ার 
ইনসাইড ক্রিগ্রার পায়ের যাছতে মুগ্ধ করলেন উপস্থিত দর্শকদের ৷ 
'এইদিন সোভিয়েতের রক্ষণভাগ ভয়ানকভাবে ভেঙে পড়েছিল । প্রচণ্ড 
চাপের মুখে পড়ে ইয়াসিনের মতো ছূর্ভেন্ গোলরক্ষক বেসামাল 
হতে বাধ্য হয়েছিলেন। ভাগ্য ভাল থাকায় রাশিয়। ম্যাচ বাঁচালো 
18-৪ গোলে ৷ রুশ দলের হয়ে দুটি গোল দিলেন গত বিশ্বকাপের 
তারকা ইভানভ ও একটি করে পোনেডেলনিক ও চিসলেঙ্কো। 
কলম্বিয়ার হয়ে গোল দিলেন ক্রিঞ্জার, রাডা, কল ও একেরস ৷ 

পরের ম্যাচে দারুণ লড়াই করার পর রুশ দল জয় পেল উরুগুয়ের 
বিরুদ্ধে । 8-২-৪ পদ্ধতিতে নব্বই মিনিট খেলার পর রুশীর! জয় 
পেল ২-১ গোলে । গোল দিলেন মামিকিন ও ইভানভ । এই ম্যাচে 
গলকালভেস গোল না পেলেও মাঝ মাঠে খেল! ধরে রাখলেন অনবদ্য 
স্কিলের চাতুর্ষে, তার ফুটবল বিদগ্ধজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল । 
অরিকায় গুরুত্বপূর্ণ খেলায় যুগোষ্লোভিয়া উরুগুয়েকে ৩-১ গোলে 
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হারাবার পর মনের জোর ফিরে পাঁয়। কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার 
পথে তারা শেষ খেলায় শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত করলো কলম্বিয়াকে ৷ 
এই ম্যাচে সেকুলারাক ছিলেন যুগোশ্লেভের একমাত্র মূলধন । তাঁর 
সাহায্য পেয়ে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে তিনটি গোল দিলেন জারকভিক 
এবং একটি করে গোল এলো গলিক এবং মেলিকের শট থেকে ৷ 
এক নম্বর গ্রপে রাশিয়! হলো পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম । দ্বিতীয় স্থান 
চার পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হলো যুগোশ্লাভিয়া । 

ভিন! ডেলমারে ব্রাজিল খুব একটা সাড়া জাগাতে পারলো না। 
সুইডেন আসরে ব্রাজিল দলের মধ্যে যে এক্যবদ্ধতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল 
তার সিকিভাগও চিলিতে খুঁজে পাওয়া গেল না । প্রথম ম্যাচে তার! 
মেকসিকোকে জৌলুসহীন ফুটবল খেলে হারালেন। গোল দিলেন 
জাগালো৷ একটি এবং ছুটি পেলে । কিন্তু পরের ম্যাচে ব্রাজিলকে রুখে 
দিলে| চেকোশ্লোভিয়া ৷ পপলুহারের নেতৃত্বে চেকের! অনবদ্ধ ফুট- 
বলের পরিচয় দিলে| ৷ রক্ষণভাগ ছিল ছর্ভেগ্ভ । বারবার গোলের 
কাছে বল নিয়ে এসেও ব্রাজিলিয়ানর। ব্যর্থ হলে| ৷ দ্বিতীয়ার্ধে মাঠ 
ছাড়লেন পেলে । পেশীর যন্ত্রণায় কাতর পেলেকে হাসপাতালে 
নিয়ে যাওয়া হলো । জানা গেল পেলের পক্ষে আর প্রতিযোগিতায় 
অংশ গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। ফলে পেলের জায়গায় পরের ম্যাঁচ- 
গুলিতে খেলতে হলো আ্যামারিলডোকে । পেলের ঘাটতি বুঝতে 
দিলেন না আযামারিলডো৷। সমস্ত প্রাণশক্তি উজাড় করে তিনি দলের 
সঙ্গে সহযোগিতা করার চেষ্ট। করলেন, সেই সঙ্গে পেলের অভাঁবকে 
বুঝতে দিলেন ন! গ্যারিঞ্চা। প্রাণপণ চেষ্টা! করেও চেক দলকে হারানো 
‘গেল ন1। জাগালো, গ্যারিধণর শট পোস্টে লেগে ফিরে এলো ৷ চেকের 
সঙ্গে জয় না পাওয়ায় ব্রাজিলকে কালঘাম ঝরিয়ে লড়াই করতে হলো 
স্পেনের বিরুদ্ধে । স্পেন দলে খেলছেন পঞ্চাশের তারকা পুসকাস । 
হাঙ্গেরীর পুসকাস স্পেনে যাওয়ায় অনেকেই উৎসাহী হয়েছিলেন। 
জয়ী স্পেন এই আসরে ভাল ফল দেখাতে পারতো যদি প্টিফাঁনোকে 
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তারা দলে পেতেন । স্পেনের পেশাদার ফুটবল জগতের শ্রেষ্ঠ মূল্যবান 
তারকা গ্টিফানোর সঙ্গে কর্মকর্তাদের মনোমালিন্য হওায়ায় প্টিফানে। 
দলের সঙ্গে চিলিতে এলেন না । অথচ তাকে চিলির ভি. আই. পি 
বক্সে বসে আরামে চুরুট টানতে দেখা গেল সাংবাদিক হিসাবে । 
স্পেনের দিন ব্রাজিল দলে এলেন ভ্যামারিলডো | এই ম্যাচে ফুট- 
বল নিয়ে ভেক্ষি দেখালেন গ্যারিঞ্চ। ৷ তার অনবদ্য আক্রমণ ভূমিকায় 
ব্রাজিল পেলো ছুটি গোল। এই গোল দুটি এলো গ্যারিঞ্চার পাস 
থেকে নবাগত আযামারিলডোর শটে। ম্যাচ শেষে গ্যারিঞ্চার সুখ্যাতিতে 
গ্যালারী মুখর হয়ে উঠলো। যেমন স্পিড, তেমনি অভাবনীয় স্কিল সহ 
ফুটবল ব্রেন। পাখীর মতে৷ উড়ে যাওয়া গ্যারিঞ্াকে প্রতিরোধ করা 
অসম্ভব ছিলে! স্পেন ডিফেনডারদের ৷ এই জয়ের ফলে ব্রাজিল পেল 
কোয়ার্টার ফাইনালে উঠার সুযোগ । এই পুল থেকে কোয়ার্টার 
ফাইানলে উঠলো ব্রাজিলের সঙ্গে চেকোগ্লোভাকিয়! ॥ শেষ দুটি ম্যাচে 
চেকদল জয় পেল মেকসিকো৷ ও স্পেনের বিরুদ্ধে। মেকসিকো! 
হারলে। ৩-১ গোলে ও শেষ ম্যাচে প্রচণ্ড লড়াই সত্বেও ১-০ গোলে 
ম্যাচ হারতে বাধ্য হলো! স্পেন ৷ 

র্যান্কাগুয়াতে শেষ পুলের খেলায় আর্জোর্টিনা ১-০ গোলে হারালো! 
বুলগেরিয়াকে । ইংল্যাণ্ড ভালে! দল নিয়ে আস! সত্বেও ২-১ গোলে 
হার স্বীকার করলো হাঙ্গেরীর সঙ্গে । এই আসরে ইংল্যাণ্ড দলের 
হয়ে প্রথম মাঠে নামলেন ববি মুর, ববি চার্লটনের মতে| প্রতিভা- 
ধরেরা । পরের ম্যাচে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড জয় পেলো ২-১ 
গোলে । আর্জের্টিনার সঙ্গে শেষ ম্যাচে ইংল্যাণ্ড দুর্ধর্ষ রণনৈপুণ্যের 
পরিচয় দিলো ৷ চার্লটনের খেলা দেখে খুশী হলেন সকলে । এই 
পুলে উত্তেজন! চরমে উঠলো । হাঙ্গেরী ৬-১ গোলে বুলগেরিয়াঁর 
বিরুদ্ধে জয় পেলেও গোল পেল না আর্জেটিনার বিরুদ্ধে। ইংল্যাণ্ড 
বনাম বুলগেরিয়ার ফলাফল একই হলো । ফলে ইংল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী 
উঠে এলো কোয়ার্টার ফাইনালে । 
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মোট চারটি গ্রুপ থেকে প্রথম ছুটি দলকে নিয়ে আট দলের মধ্যে 
শুরু হলো কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা । প্রাথমিক লীগ 
শেষে যে ফলাফল দীড়িয়েছিল, তাহলো যথাক্রমে 


গ্রুপ একঃ 
রাশিয়া .....৩-২-১-০-৮-৫-৫ 
যুগোশ্রীভ ৩-২-০-১-৮-৩-৪ 

গ্রুপ দুই £ 
পঃ জার্মানী_ ৩-২-১-০-৪-১-৫ 
চিলি_ ৩-২-০-১-৫-৩-৪ 

গ্রপ তিন ঃ 
ব্রাজিল__ ৩-২-১-০-৪-১-৫ 
চেকোশ্লাভ_ ৩-১-১-১-২-৩-৩ 

গ্রপ চার ঃ 1 
হাঙ্গেরী__ ৩-২-১-০-৮-২-৩ 
ইংল্যাণ্ড ৩-১-১-১-৪-৩-৩ 


উপরোক্ত ফলাফলে আটটি দেশ মিলিত হলে। কোয়ার্টার ফ্লাই- 
নালে। এই পর্যায়ের খেলায় রান্কাগুয়ায় হাজেরী একটানা আক্রমণ 
চালিয়েও কোন গোল পেল ন! ৷ টিশি, আলবার্ট, ফেলিভেসি কেউই 
পারলেন না লক্ষ্যভেদ করতে । ভাগ্যের প্রসাদে চেকদলের গোল- 
পোস্ট এমনভাবে মায়াজাল বিস্তার করেছিল, যার ফলে হাঙ্গেরীয়ান- 
দের অধিকাংশ শট পোস্টে লেগে ফিরে গেল । ছুটি ক্ষেত্রে চেক গোল 
রক্ষক অভাবনীয় কপাল জোরে গোল বীচালেন। একতরফা আক্রমণে 
গোল ন। পাওয়ায় হাঙ্গেরিয়ানর! মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে 
চমৎকারভাবে তিনি হাঙ্গেরীর স্টপাঁর এবং পরে ছুজন ব্যাককে কাটিয়ে 
নিয়ে যে শট করলেন, য৷ গ্রসিকসের মতে! গেলেরক্ষকের নাগাল টপকে 
যায়। অথচ ভাবতে অবাক লাগে চেকেদের এই আক্রমণ এত দুর্বল 
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ছিল যে এই আক্রমণ থেকে যে কোন গোল হতে পারে এমন বিশ্বাস 
গোলদাতা৷ শেয়ার বা কোন চেকসমর্থকদের ছিল না। গোল খাওয়া 
হাঙ্গেরীদল শেষ মুহূর্তে গোলটি শোধ করা! সত্তেও রেফারি লাটিশেভ 
টিণির বিরুদ্ধে অফসাইডের সংকেতে গোলটি বাতিল করে দিয়েছিলেন । 
ফলে শেয়ারের গোলের বিনিময়ে চেকদল উঠলে! সেমিফাইনালে ৷ 
সান্টিয়াগোর যুগোশ্লাভ কঠিন লড়াই করে হারালো পশ্চিম 
জার্সানীকে । লন্ব। পাসে খেলে জার্সানরা প্রথমদিকে যথেষ্ট প্রাধান্য 
বিস্তার করেছিল । জিলারের দুর্ভাগ্য তার একটি নিশ্চিত গোল 
হওয়ার মতে! শট পোস্টে লেগে ফিরে যায়। যুগোষ্লাভ দ্বিতীয়ার্ধে 
ভাল কিছু মুভ করেও সফল হতে পারলে! ন ৷ বল কাড়াকাড়ি করতে 
গিয়ে আহত হলেন যুগোশ্রীভের সেরা খেলোয়াড় রাডাঁকোভিক ৷ 
মাঝমাঠে তিনি জিলারকে কঠিন পাহারায় রেখেছিলেন । ছিয়াশি 
মিনিটের শ্বাসরুদ্ধ খেলাটির নিষ্পত্তি ঘটলে! মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধ 
রাডাকৌভিকের দেওয়। গোলে । ওভারল্যাঁপ করে উপরে ওঠে আসা 
রাভাকৌভিক গালিকের নিখুত ব্যাক পাস রিসিভ করেই নিলেন 
জোরালো! শট । পনেরো! গজ দূর থেকে নেওয়া এই পোস্ট ঘেষ। শট 
জার্মান গোলরক্ষক ফারিয়ানকে তাজ্জব বানিয়ে সোজা জড়িয়ে গেল 
জালে। 
যুগোশ্রাভ ও পশ্চিম জার্মানীর খেল! দেখতে দেখতে বহুলোককে 
দেখ! গেল এইদিন পকেট ট্রানজিসটারে আঁরিকার খেলার বিবরণ 
শুনতে । 
আরিকায় চিলি অঘটন ঘটিয়ে ২-১ গোলে ম্যাচ জিতে গেল 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে । চিলি এই ম্যাচে ৪-৩-৩ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল । 
টোরোঁকে তারা ডিফেন্সে নিয়ে আদেন। তার কাজ হলো! পিছন 
থেকে বল নিয়ে সামনের দিকে যোৌগানে। । হলোও তাই-টোরোর 
দেওয়া বল এলে। রাঁমিরেজের কাছে । তার কাছ থেকে বস পেলেন 
সানচেজ। পঁচিশ গজ দুর থেকে বল ধরেই তিনি চকিতে বা পায়ে 
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শট নিলেন। লা যতো বল বাতাসে ঘুরতে ঘুরতে গোলে ঢুকলো । 
ইয়াসিনের মতো একজন শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক বলটি ধরার কোন চেষ্ট| 
করলেন না। অনেকের মতে গোলটির জন্য সাঁনচেজের কৃতিত্ব যত না 
বেশী তার চেয়ে ইয়াসিনের ক্রটি হল অমার্জনীয় । তার মতো! একজন 
গোলরক্ষকের পক্ষে এই ধরনের শটে শিক্ষানবীশের মতে গোল খাওয়া 
উচিত হয় নি। চিলি এগিয়ে গেলেও রাশিয়া কিন্ত সহজে তাদের 
ছেড়ে দিল না । মাঠ ভর্তি চিলি সমর্থকদের তিরস্কার সহা করেও 
ছুমিনিটের মধ্যে খেলায় সমত! আনলেন চিসলেঙ্কে। । এরপর খেলা 
হয়েছিল প্রচণ্ড গতিতে । আঠারো নিনিট পরে চিলির পক্ষে জয় 
সূচক গোলটি দিলেন রোজাস। এই গোলটিও এমন কিছু আহামরি 
ছিল না। ইয়াসিন চেষ্ট। করলে ধরতে পারতেন । সবাইকে অবাক 
করে ইয়াসিন সেদিন আশ্চর্ঘভাবে ফর্ম হারলেন। শুধু একা তার 
দোষ নয়, এই ম্যাচে রুশ রক্ষণভাগের টোকিলি, অস্ট্োভস্কি বা মাস- 
লেনকিন কেউই সুবিধ| করতে পারেন নি। ফলে চিলি সৌভাগ্যবশত 
রাশিয়াকে হারিয়ে পৌছে গেল সেমিফাইনালে । 


গ্যারিঞ্চা একাই একশ 


ভিনায় গ্যারি! অনবদ্য ফুটবল খেললেন। পেলেহীন ব্রাজিল এক 
গ্যারিঞ্চার জোরেই পৌছে গেল সেমিফাইনালে । গোটা! ইংল্যাগকে 
বিধ্বস্ত হতে হলো| এক গ্যারিঞ্চার অনবগ্ ভুমিকায় ৷ বল নিয়ে তিনি 
যেমন বাজপাখির মতো! ধেয়ে গেলেন ইংল্যাণ্ড সীমানায়, তেমনি 
দেখালেন কিভাবে জোরালো! শটে বাতাসভর্তি বলকে অস্বাভাবিক 
ভাবে বাঁক খাওয়ানে| যায়। গ্যারিঞ্চাকে বাধা দেওয়ার মতো সাধ্য 
ছিল ন! উইলসন, মুর, নরম্যান বা আর্সফিল্ডের। গ্যারিধণ গোটা 
বৃটিশ রক্ষণভাগকে ইচ্ছেমতো তছনছ করলেন। তার সঙ্গে ট্যাকল 
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করতে গিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়েছেন উইলসন। বেঁটেখাটো! মানুষটির 
ছু পায়ে ছিল যেমন অসম্ভব জোরালে! শট, তেমনি ছিল কলজেতে 
অফুরন্ত দম ৷ প্রথম গোলটি দিলেন গ্যারিধ্ণার মতে! একজন খাটো 
চেহারার মানুষ, প্রায় সাড়ে ছয় ফিট শূন্যে লাফিয়ে । ভাভার কর্ণার 
ধরতে স্প্রিংগেট লাফিয়েছিলেন ছ ফিট শূন্যে, গ্যারিধণ লাফালেন 
স্প্রিংগেটের চেয়ে আরও কিছুটা বেশী, যার ফলে স্প্রিংগেটের পক্ষে 
সম্ভব হয় নি গ্যারিঞ্চার মাথ! থেকে বলকে নামিয়ে আনতে ৷ বিরতির 
- আগে ইংল্যাণ্ড গোল শোধ করলেন। গ্রিভসের শট পোস্টে লেগে 
ফিরে আসতেই সেই ফিরতি বলে শট নিয়ে খেলায় সমত। আনলেন 
হিচেন্স। - 

দ্বিতীয়ার্ধে গ্যারিঞ্চ। দলকে জয় দেখালেন । চুয়ান্ন মিনিটের 
মাথায় তার দুরন্ত শট স্প্রিংগেটের বুকে লেগে ফিরে আসতেই ভাভা 
সহজভাবে দ্বিতীয় গোল করলেন । তৃতীয় গোল করলেন গ্যারিঞ্চ! । 
মাঝমাঠ থেকে একা বল টেনে নিয়ে এসে কুড়ি গজ দূর থেকে 
করলেন সোয়াভিং শট । স্প্রিংগেট বলের গতি বোঝার আগেই বলটি 
অসম্ভব জোরালো বেগে, তার নাগাল টপকে ডানদিকের পোস্ট থেষে 
প্রবেশ করলো! গোলে । 

অবিশ্বীস্ত ছিল এই গোল। কারে! পায়ের শট যে এইভাবে 
বাতাসে ধনুকের মতে। এতখানি বাঁক নিতে পারে তা চোখে দেখার 
পরও অনেকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। 

ব্রাজিল জয় পেল ॥ বিধ্বস্ত ইংল্যাণ্ড সমালোচকের! গ্যারিঞ্চার 
অনবদ্য ভূমিকাকে প্রশংসা করে বললেন, “এই ম্যাচে ব্রাজিল জেতেনি, 
জিতেছে গ্যারিঞ্াা। একজন খেলোয়াড় যে একক প্রচেষ্টায় একট! 
বড় ম্যাচ জিতিয়ে দিতে পারে গ্যারিঞ্চার সেদিনের খেলাই ছিল তার 
একটি মস্ত নজির ৷” 

সেমিফাইনালে ব্রাজিলকে মিলিত হতে হলো চিলির সঙ্গে ৷ 
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পদ সা 


অনবদ্য গ্যারিঞ্চ! 


১৯৬২ সালের বিশ্বকাপ যে ব্রাজিল এক গ্যারিধ্ার জোরে পেয়েছিল 
এবং সেইসঙ্গে যে চিলির বিশ্বকাপকে গ্যারিঞ্চার বিশ্বকাপ বলা 
হয়_ত| একেবারে অমূলক নয়। সত্যি, গ্যারিঞ্চা ছিলেন অনবদ্ধ। 


তাকে রোখার মতো ক্ষমত। ব শক্তি চিলির ছিল ন!। সাটিয়াগোর ' 


ম্যাচে গ্যারিধ্ণাকে বাঁধা দেওয়ার ক্ষমতা ছিল ন। কারো ৷ তিনি মাঠের 
মধ্যে বাতাস ভতি চামড়ার গোলকটিকে নিয়ে য| খুশী তাই করলেন । 
গোট! চিলি সেদিন গ্যারিথ্ার সামনে প্রাচীর স্থষ্টি করেও পথ রোধ 
করতে পারে নি। অগ্নিগর্ভ গ্যারি অবিশ্বাস্ত ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে 
বত্রিশ মিনিটের মধ্যেই এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ছগোলে পিছিয়ে 
দিলেন চিলিকে । 

নিজের দেশে ব্যাপক জনসমর্থক পেয়েও চিলির খেলোয়াড়ের! 
বেঁটে গ্যারিথণাকে আগলে রাখতে পারলেন না। তীক্ষ ছুরির ফলার 
মতে| চিলির রক্ষণভাগকে ফুটবলের বিজ্ঞান ভিত্তিক অভিনব চাতুর্ষে 
ফাঁলাফাল। করে গ্যারিধ্ণ একাই দিলেন ছু-ছুটে। গোল । লেফট-ইন 
পজিশন থেকে বল পেয়ে তিনি ঘণ্টায় তিন শ’ মাইল বেগে ছুটে গিয়ে 
যে ছুরন্ত শটটি করলেন, ত! ধরার মতো ক্ষমত৷ হলো! ন! চিলির, 
গোলরক্ষক এসকুইটির পক্ষে । তিনি কাঠের পুতুলের মতে স্থিরভাবে 
একজায়গায় দাড়িয়ে থেকে দেখতে পেলেন জোরালে। শটের বলটি 
তার নাগাল টপকে জালে জড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয় গোলটিও ছিল 
দর্শনীয় । বত্রিশ মিনিটে জাগালোর কর্ণারে বিরাট এক হাইজাম্প 
দিয়ে ২-০ গোলে গ্যারিঞ্চ। এগিয়ে দিলেন ব্রাজিলকে ৷ 

অপ্রতিরোধ্য গ্যারিঞ্চার রণমূত্তি চিলি সমর্থকদের থমকে দিয়ে- 
ছিল । তরু তারা দেশকে প্রেরণ! দিতে চেষ্টার ক্রুটি রাখলেন না৷ । 
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বিরাট একট! ঝাঁকুনি খেয়ে চিলির খেলোয়াড়ের! যেন নড়ে বসলেন । 
দ্বিতীয় গোলের কিছু পরেই চিলির ডান প্রান্ত থেকে টোরোর ফ্রিকিক 
গোল এনে দিল। ব্যবধান কমে যেতেই উত্তেজন। ফিরে এলো | 
গ্যারিঞ্চা তখন সার! মাঠ জুড়ে খেলছেন। ভাভা, ডিডি, জিটো! 
প্রত্যেকের পাঁসেই বল দেওয়| নেওয়া করে মুভমেন্ট তৈরি করার চেষ্টা 
করে খেলেছেন গ্যারিঞ্চ। ৷ দ্বিতীয়ার্ধের খেল! শুরু হতে ন! হতেই 
সানচেজ কঠিন ট্যাকল করে ব্রাজিলের আক্রমণ ঠেকাতে গিয়ে 
কর্ণার করলেন । গ্যারিঞ্চ ছুটে গেলেন কর্ণার করতে । বল বসিয়ে 
নিয়ে করলেন একটি নিখুঁত শট । বাতাসে বাঁক নেওয়। বল সকলের 
মাথ। টপকে বল এসে পড়লো ভাভার মাথায় । ভাভ। ওই বলে মাথা 
ছু'তেই গোল । 

এই গোলের পর চিলি কিছুটা! চেপে ধরলে! ৷ এজাগুয়ের একা 
লড়াই করছেন তখন। আক্রমণ ভাগের ব্যর্থতা দেখে তিনি নিজে 
এবার বল নিয়ে ওপরে উঠে এলেন । চমৎকার বোঝাপড়ায় চিলি 
একটা পজিটিভ মুভমেন্ট তৈরি করলে। ৷ অবস্থার গুরুত্ব বুঝে শেষ 
চেষ্ট। করলেন জৌজিমো । তিনি হাত দিয়ে বল ধরে ফেললেন 
বক্সের মধ্যে । ফলে পেনালটি থেকে সানচেজ দ্বিতীয় গোল করলো! 
চিলির হয়ে। শেষ মুহুর্তে উত্তেজনা উঠলো! চরমে । জাগালো৷ 
লেফট-উইং ধরে তীর গতিতে ছুটে বল নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন । 
সামনে দুইজন ভিফেনডার । সবাই আশ! করেছিলেন জাগাঁলো! 
হয়ত ইন-কাটিং করে বলটি নিজেই গোলে মারবেন ৷ কিন্তু বুদ্ধিমান 
জাগালো নিজে সে দায়িত্ব নিলেন ন!। বরং সেন্টার করে বল 
পাঠালেন ভাভার মাথায় । এসকুইটি কিছু বোঝার আগেই ভাভার 
হেডে বল জড়িয়ে গেল জালে । 

পরাজয় নিশ্চিত দেখে চিলির খেলোয়াড়ের! উত্তেজনায় মানসিক 
ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন ৷ ফলে মুহুর্তে বদলে গেল মাঠের চিত্র ৷ 
গ্যালারীর উত্তেজন। প্রকাশ্যে প্রতিফলিত হলো মাঠের খেলায় ৷ 
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গ্যারিঞ্চার গতিতে পরাজিত রোজাস, নিরুপায় হয়ে পিছন থেকে 
লাথি মারলেন গ্যারিধ্ণকে । লাথি খাওয়। গ্যারি মাটি থেকে 
উঠে দাড়িয়ে পালট! লাথি মারলেন রোজাসকে। ছুটে এলেন 
রেফারি । ততোক্ষণে শুরু হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে হাতাহাতি ৷ 
গ্যারি! মারতেই তাঁকে মাঠ থেকে বার করে দেওয়া হলো । 
আত্মভিমানী গ্যারিঞ্চ মাঠ ছাড়বার আগে বিশ্রী ভাবে অঙ্গভঙ্গি 
করলেন, ফলে চিলির সমর্থকের! রাগে ফেটে পড়লেন। তারা 
গ্যারিঞ্চার উদ্দেশ্যে গাল পাঁড়তে লাগলেন। ড্রেসিং রুমে ঢোকার 
মুখে বোতল ছ্রোড়ায় আহত হলেন তিনি । খেলা তখন প্রায় শেষ 
হয়ে এসেছে । কাজেই ব্রাজিলের আত্মবিশ্বাস নষ্ট হলো ন! । জয় 
নিশ্চিত জেনে তারা বল ধরে রেখে খেলে শেষ কট! মিনিট কোন 
রকমে উতরে দ্রিলেন। ব্রাজিল ৪-২ গোলে সাটিয়াগোয় ম্যাচ 
জিতে উঠলে! ফাইনালে ৷ 

অন্য আর. একটি সেমিফাইনাল অনুষ্ঠিত হলো ভিনাডেল 
মারেতে । এই ম্যাচে চেকোগ্লাভ অত্যন্ত সহজভাবে ম্যাচ জিতলে! 
যুগোগ্লাভিয়ার বিরুদ্ধে । : 

ফাইনালে মুখোমুখি হলে। ব্ৰাজিল ও চেকোশ্লাভিয়।। সািয়াগোয় 
১৭ই জুন অন্তুঠিত হলে! ফাইনাল ম্যাচ । এই ম্যাচে ব্রাজিলের 
জয় সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিলেন সকলে ৷ ফাইনালে অপেক্ষ। গোট| শহর: 
উত্তেজনায় পরিপূর্ণ ছিল তৃতীয় স্থান নির্বাচনের খেল! নিয়ে । চিলির 
সমর্থকদের কাছে এই ম্যাচ ছিল ফাইনালের সামিল । তৃতীয় স্থান 
যাতে হাতছাড়া না হয় তার জন্য সমগ্র চিলিবাসী হাজির ছিলেন 
মাঠে। প্রচণ্ড লড়াই করার পর শেষপর্যন্ত কপাল জোরে চিলির 
রোজাস গোল পেলেন । তার দূর্বল শটটি সাসকিকের ধর! উচিত 
ছিল। তিনি যে ওই বল কি ভাবে ফসকালেন ত! বলা শক্ত ৷ 

এদিকে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার চব্বিশ ঘণ্ট। আগেও 
ব্রাজিল খেলোয়াড়দের মনে সুখ ছিল ন! ৷ গত ম্যাচে গ্যারিঞ্চাকে 
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নিয়ে অপ্রতিকর ঘটনায় বোঝা যাচ্ছিল না ফাইনালে তিনি প্রকৃত- 
পক্ষে খেলার অনুমতি পাবেন কি না। বিশ্বকাপ শৃঙ্খলা . কমিটি 
গ্যারিঞ্চার কার্যকলাপ নিয়ে ঘন ঘন বৈঠকে বসলেন । কমিটির 
সিদ্ধান্ত চব্বিশ ঘণ্ট। আগেও সঠিক ভাবে কিছু জানা না যাওয়ায় বেশ 
চিন্তিত হয়ে পড়লেন ব্রাজিল কর্তীরা। সাংবাদিকের! ঘন ঘন 
ছুটলেন খবর আদায় করতে ৷ শেষে ফিফা সভাপতি স্যার স্ট্যানলী 
রাউস টেলিফোনে জানালেন__গ্যারিধ্ণীকে সতর্ক করা হয়েছে, 
সাসপেণ্ড করা হয়েছে চিলির লাণ্ডাকে 1 

ব্যাস__এইটুকুই য| জানার । হৈ হৈ করে উঠলেন ব্রাজিল 
সমর্থকেরা । হাসি ফুটলো ব্রাজিলের কর্মকর্তাদের মুখে । বুক থেকে 
যেন দুঃস্বপ্নের বোঝা নেমে গেল । 

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে খেলা শুরু হলো । দলে পেলে নেই। 
মানসিক চাপে গ্যারিঞ্চাও অনেকখানি সংকুচিত। এই অবস্থায় 
চেকোশ্লাভিয়া শুরুতেই গোল দিয়ে এগিয়ে গেল। অসাধারণ 
ফুটবলে মাসোপাস্ট ও পপলাহার তছনছ করে দিতে লাগলেন 
ব্রাজিলের রক্ষণভাগ । ঘন ঘন চাপের মুখে পড়ে ভীষণ অসহায় 
বোধ করতে লাগলেন জিলমার ৷ বুড়ো স্তান্টোসের আগের মতো! দম 
নেই। বারবার তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছেন শেয়ার, মাসেপোস্ট ৷ 
বেশ কিছুক্ষণ কোণঠাস। অবস্থায় কাটাবার পর ব্রাজিলের যেন 
সংবিৎ ফিরে এলো । ভাভার কাছ থেকে বল পেয়ে প্রথম গোল 
দিলেন আমারিল্ডে। বিরতি পর্যন্ত ফলাফল থাকলে! ১-১। 

দ্বিতীয়ার্ধে ব্রাজিল ছক বদল করে নিলে| আক্রমণের ভূমিকা ৷ 
তার! একের পর এক বল নিয়ে ধেয়ে এলো ৷ কিন্তু শেষ রক্ষ। 
সম্ভব ছিল না। গোল এলো! উনসত্তর মিনিটে । গ্যাঞ্চিয়ার থ* 
ধরে আমারিল্ডে! বঁ প্রান্তে এগিয়ে গেলেন । তারপর চকিতে পায়ের 
টানে ছুজনকে কাটিয়ে চমৎকার সেন্টার করলেন ডান পায়ে ৷ 
সামনেই ফীকায় দাড়িয়ে ছিলেন জিটো। তার পক্ষে দ্বিতীয় গোল 
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করায় কোন অসুবিধে হলো না। তৃতীয় গোল এলো একেবারে 
অন্তিমলগ্নে। স্তান্টোসের উঁচু সট ধরে অ্রইফ মাটিতে বল নাচাচ্ছিলেন। 
হঠাৎ কোন কিছু নেই, অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই বলে ভাভা! ছুটে গিয়ে 
পা ছুঁয়ে দিলেন! অপ্রতিভ ভ্রইফ কিছু বোঝার আগেই গোল । 

এই গোলের ফলে ব্রাজিল দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ জয় করলো ৩-১ 
গোলে । পেলের অনুপস্থিতিতে ব্রাজিলিয়ানদের মনে যে সংশয় ছিল 
তা দূর হলো! । বরং নবাগত আমারিল্ডে প্রমাণ দ্রিলেন বুদ্ধি ও 
প্রতিভায় তিনিও কম নয়। পেলের বদলী হিসাবে জাতীয় দলে 
খেলার যোগ্যতা তারও আছে । 

প্রবীণ খেলায়াড়দের নিয়ে গড়! ব্রাজিল বিশ্বকাপ জয়ের সের! 
শিরোপা! মাথায় পরে প্রমাণ করলো! বিশ্ব ফুটবলে তারাই শ্রেষ্ঠ ৷ 
আগামী দিনের ইতিহাস তাই অপেক্ষা করে থাকলো! জুলেরিমে 
কার গলার জয়মাল্য দেবে__ ব্রাজিল না ইতালির ? 

এই জটিল প্রশ্নের উত্তর মিলেছিল ১৯৭০ সালে । এর মাঝখানে 
হয়ে গেছে আর একটি বিশ্বকাপের আসর । সেই আসর বসেছিল 
১৯৬৬ সালে ইল্যাণ্ডে । 

চিলির বিশ্বকাপের লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই আসরে খুব একটা 
গোলের আধিক্য দেখ! যায় নি। মাত্র চারটি গোল দিয়ে সাতজন 
ফুটবলার সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ করলেন । এই সাতজনের 
মধ্যে ব্রাজিলের ছিলেন ছুজন__গ্যারিথ ও ভাভা । 


বিতকিত বিশ্বকাপ £ (১৯৬৬) 


১৯৬৬ সালে বিশ্বকাপের আয়োজন করেছিল ইংল্যাণ্ড। এই 
আসর নানান কারণে বিশ্ববাসীর কাছে স্মরণীয় হয়ে আছে। দীর্ঘ 
বত্রিশ বছর পর ইংল্যাণ্ড স্বদেশে বিশ্বকাপ-জয় করে ইতালি ও উরু- 
গুয়ের সঙ্গে নিজের নামকে যুক্ত করেছিল । ১৯৩৪ সালে ইতালি 
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সর্বশেষ একটি দেশ যার! স্বদেশের মাঠে বিশ্বকাপ আসরের আয়োজন 
করে লাভ করেছিল সুদৃশ্য 'জুলেরিমে”। 

ইংল্যাণ্ডের অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ নিয়ে গোড়াগুড়ি অনেকের মধ্যেই 
চাঁপা অসন্তোষ ছিল । প্রথমত বলা যায় বিশ্বকাপ আসরে ইংল্যাণ্ডের 
মস্ত কোন ভূমিকা নেই । তার! চিরট! কাল এতিহ্যের বড়াই করে 
এসেছেন কেবলমাত্র শ্বেতবর্ণ টির জন্য । 

বিশ্বকাপ আসর পরিচালনার দায়িত্ব হাতে পাওয়ার পর ইলিংশ 
স্পোর্টসম্যানের! যে মানসিক হীনমন্যতাঁর পরিচয় দিলেন, তা কোন 
দেশই মেনে নিতে পারে নি। সেই কারণে আসর শেষে তীব্র 
প্রতিবাদ ও ধিকার ধ্বনি শোন! গেল ৷ প্রকাশ্যে ইংল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষের 
সমালোচনা করলেন পশ্চিম জার্মানী সহ দক্ষিণ-মার্িন মণ্ডলের : 
ত্রাজিল, উরুগুয়ে, চিলি । তাদের অভিযোগ ইংল্যাণ্ড কর্তৃপক্ষ কোন 
অবস্থায় নিরপেক্ষত| বজায় রাখতে পারেন নি। ইংল্যাণ্ড যেখানে 
অস্বস্তি বোধ করেছে, জয়ের প্রশ্ন নিয়ে সন্দেহ দেখ! দিয়েছে, 
সেখানেই তারা করেছেন স্বার্থসিদ্ধির গোপন কারচুপি । 
সেমিফাইনালের আগে পর্যন্ত এমন একটি ম্যাচ নেই ইংল্যাণ্ড ৮) 
ভাবে মাঠে নামতে ভরস৷ পায় নি। প্রতিটি খেলায় তাদের লড়তে 
হয়েছে । আর এই লড়াইয়ের পিছনে মদত যুগিয়েছে লক্ষ লক্ষ 
ইলিংঅম্যান সহ পেটোয়! রেফরিং। অথচ ভাবতে অবাক লাগে, যে 
দল ক্ষমতায় অন্তঃসারশুন্য, সেই দলের একজন পেশাদার ম্যানেজার 
কি ভাবে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগেই বলে বেড়াতে লাগলেন, 
“ছেযেট্টির বিশ্বকাপ ইংল্যাণ্ড পাঁচ্ছে। ফাইনালে তারা কি ভাবে 
খেলবে তার বর্ণনাও নাকি লেখা হয়ে গেছে । 

রামসে এতবড় একটা! কথা বললেন কি করে-তিনি কি জানতেন, 
ফলাফল কি ঘটবে? যদি সহজ উপায়ে ম্যাচের আগের ফলাফল 
জানা বা বলা সম্ভব না হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে উদ্দেশ্য আগেই 
ঠিক হয়েছিল । কেবল প্রয়োজন ছিল ব্যবহারিক নিয়মে প্রয়োগ 
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কর! ৷ এতবড় কথা ইতালির পোঁজো পর্যন্ত বলতে সাহস পাননি । 
তাকেও সময় বিশেষে নির্ভর করতে হয়েছে ভাল খেল! দেখিয়ে জয়ের 
জন্য । কিন্তু রামসে বিশ্বকাপের ফলাফল কি হবে, সেই বিষয়ে এতই 
বিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি দলের ভাল খেলা না দেখেও দলের জয়ের 
কথা প্রকাশ্যে প্রচার করে বেড়াচ্ছিলেন । হয়ত তাঁরই ফলশ্রুতি 
হিসাবে দেখ! গেল ব্রাজিলের পরাজয়, পশ্চিম জার্মানীর ব্যর্থতা । 
প্রকাশ্য দিবালোকে পেলেকে প্রহার করা সত্বেও ইলিংশ রেফারি 
নীরবতা পালন করলেন। 


ইংল্যাণ্ডের মাটিতে অনুষ্ঠিত অষ্টম বিশ্বকাপ আসরে প্রাথমিক 
পর্বের খেলার মধ্যে দিয়ে বেছে নেওয়া! হলে! মোট যোলটি দলকে । 
এই আসরে দেখা গেল ছুটি নতুন নাম_ পর্তুগাল ও উত্তর কোরিয়। ৷ 
গতবারের রার্নাস চেকোশ্নাভিয়া অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে বিদায় নিতে 
বাধ্য হয়েছিল প্রাথমিক পর্বের খেলায় । ঠিক হলে! এই প্রতি- 
যোগিতার মূল আসর বসবে ওয়েম্বলিতে ৷ 

ইংল্যাণ্ডে এবার প্রায় প্রতিটি দলই নিজেদের শক্তি সম্পর্কে 
আত্মবিশ্বাসী ছিল। ইংল্যাণ্ডের রামসের মতো তাঁরা আত্মশক্তি 
প্রচারে সোচ্চার হতে পারেন নি বটে, তবে তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই 
ভাল ফল দেখাবার আত্মপ্রত্যয় বর্তমান ছিল । যে নবাগত দল 
দুটিকে ইংল্যান্ডের আসরে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করতে দেখা 
গিয়েছিল, .তাঁরাই সর্বাগ্রে বিশ্বজনের মনে চরম বিশ্বাস সৃষ্টি করলে! । 
পতুগালের দুর্ধর্ষ ফরোয়ার্ড ইউসোবিও সর্বাগ্রে দৃষ্টি কেড়ে নিলেন 
সকলের। তার খেল! সম্পর্কে ইল্যাণ্ডের প্রচারপত্রগুলি অত্যান্ত 
মুখর হয়ে উঠেছিল । বিজ্ঞাপিত ইউসোবিওকে বৃটিশ প্রচার যন্ত্রের 
মাধ্যমে বল! হলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার । আসলে এই প্রচারের 
উদ্দেশ্যই ছিল, ব্রাজিলের পেলেকে ছোট করা এবং তার মনের ওপর 
চাপ স্থার্টি করা । 
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ইংল্যাণ্ডে ব্রাজিল তৃতীয়বার বিশ্বকাপ জয়ের মানসিকতা নিয়েই 
এসেছিল । দলের ম্যানেজার হিসাবে এলেন ফিওলা ৷ দলে দেখ। 
গেল বেশ কিছু পুরনো! খেলোয়াড় । অর্থাৎ ১৯৬২তে দলে যারা 
ছিলেন তারা৷ প্রত্যেকেই তে! ছিলেনই, সেই সঙ্গে নতুন করে দলে 
ডাক! হলো! ৫৮ সালের ছুই ব্যাক বেলিনি ও অরল্যাণ্ডোকে । 

ব্রাজিলের দুর্ভাগ্য গ্যারিঞ্চা দলকে আগের মতো শক্তি যোগাতে 
পারলেন ন! । মোটর দুর্ঘটনায় তার ক্ষমতা অনেকখানি হাস পায় । 
তবু তিনি মাঝে মাঝে খেলে দলকে সাহায্য করার চেষ্ট। করলেন। 

ব্রাজিল দলের প্রাণশক্তি পেলের সম্পর্কে কারো কোন মন্তব্য 
ছিল না। সবাই জানতেন, যে কোন শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে মাঠে 
নেমে পেলে খেলার ছক বদলে দিতে পারেন। ব্রাজিল দল যতই 
খারাপ খেলুক সেই দলে পেলে থাকতে তাদের হারানো খুবই কঠিন । 
কিন্ত সেই পেলে ইংলণ্ডে খেলতে নেমে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত 
হুলেন। প্রকাশ্য দিবালোকে রেফারির চোখের ওপর তাকে নগ্ন 
আক্রমণে অকেজো কর! হলে! ৷ 

১১ই জুলাই ওয়েম্বলিতে শুরু হলো অষ্টম বিশ্বকাপ আসর ৷ 
উদ্বোধনী আসরকে রাজসিক রূপসঙ্জায় সুসজ্জিত কর! হলো । রাণী 
এলিজাবেথ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন পর্ব শেষ করার পর ইংল্যাণ্ড মাঠে 
নামলো! উরুগুয়ের সঙ্গে প্রতিদবন্দিত। করতে । এই ম্যাচে রামসের 
আত্মঅহংকার কার্ধকরী হলো না । ইংল্যাঁ্ড আশানুরূপ ফল দেখাতে 


ন! পারায় সমর্থকেরা হতাশ হলেন । রক্ষণাত্মক ফুটবলের চরম নিদর্শন - 


রেখে বিরক্তিকর ম্যাচটি শেষ হলো-__গোঁলশশ্যভাবে । পরের ছুটি 
ম্যাচে অবশ্য ইংল্যাণ্ড কোন ক্রমে জয় পেলো যথাক্রমে মেকসিকে৷ ও 
ফ্রান্সের বিরুদ্ধে । এই জয়ে ইংল্যাণ্ড সমর্থকেরা খুশী হলেও তাদের 
মন ভরলো ন! ৷ ফরোয়ার্ড লাইনে হাস্ট লক্ষণীয় হয়ে উঠলেন । ববি 
মুর নিসন্দেহে প্রমাণ করলেন, তিনি বিশ্বের একজন সের! ফুটবলার ৷ 
এই গ্রপে দ্বিতীয় স্থান পেলো উরুগুয়ে । এপ লীগে সবচেয়ে বেশী 
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হতাশ করলে! ফ্রান্স । ভাল দল নিয়েও তারা সফল হলো না । 
তিনটি খেলার মধ্যে ছুটি ম্যাচে তার! হার স্বীকার করতে বাধ্য হলো । 

শেফিল্ডে ছুই নম্বর গ্রুপে পশ্চিম জার্মানী স্মরণীয় ফুটবল খেললে৷ 
স্ুইজারল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে । ঝড়ো আক্রমণ চালিয়ে জার্গান 
সৈন্যরা অতি সহজে বিধ্বস্ত করলো! সুইস দলকে । হলার এবং 
বেকেনবাউয়ার এই ম্যাচে অসাধারণ ভূমিকা নিলেন । বিশেষ করে 
মিডফিল্ডে বেকেনবাউয়ার দৃষ্টি কেড়ে নিলেন সকলের । 

প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে স্পেন ও আর্জেন্টিনার খেল! আক্রমণাত্মক রণ- 
কৌশলে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল । উভয় দলই ঘনঘন আক্রমণে 
খেলাটির উত্তেজনা বাড়িয়ে তুললেন । 

শেষ পর্যন্ত আর্জেন্টিন! লুই আরটাইমের দেওয়। গোলে জয় পেল 
স্পেনের বিরুদ্ধে। খেলার ফলাফল হলো! ২-১। তিনটি গোলই 
হলে! দ্বিতীয়ার্ধে । পরের ম্যাচে স্পেন স্ুইজারল্যাঁণ্ডকে ২-১ গোলে 
হারালে। ৷ এই দিন স্থুইজারল্যাণ্ড দলে কমপক্ষে বদল করা হয়েছিল 
সাতজন খেলোয়াড় ৷ 

এই গ্রুপে সেরা খেল! হবে বলে সবাই আশ! করেছিল পশ্চিম 
জার্মানী বনাম আর্জেন্টিনার মধ্যে। কিন্ত সে আশা! কোন পক্ষই 
পূরণ করতে পারলেন না । বিশেষ করে আর্জেন্টিনা নিলো আত্ম- 
রক্ষার নীতি। ফলে খেলাটি মোটেই চিত্তাকর্ষক হলে! না । বরং 
ঘন ঘন ফাউলে উভয় দলই মেজাজ হারালো ৷ বিশ্রীভাবে ফাউল 
করার জন্য মাঠ থেকে বহিষ্ষার করা হলো আর্জেন্টিনার আল- 
ব্রেখটকে ৷ পরের ম্যাচে সুইসদের হারাতে আর্জেন্টিনার যেমন কোন 
কষ্ট হয় নি, তেমনি স্পেনের বিরুদ্ধে জয় পেতে অসুবিধে হলো! না 
পশ্চিম জার্মানীর ৷ 

এভাঁ্টনে ব্রাজিল দুরন্ত ফুটবলের পরিচয় দিলো । বুলগেরিয়া 
সারাক্ষণ প্রহার করেও ব্রাজিলকে দাবিয়ে রাখতে পারলো না। 
তারা গোটা খেলায় নজর রেখেছিল পেলের ওপর । অথচ কড়া 
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পাহারায় থাক! সত্বেও পেলে বিরতির আগেই ছুরন্ত ফ্রিকিক শটে 
২-০ গোলে পিছিয়ে দিলে| বুলগেরিয়াকে । বিরতির পর ব্রাজিলের 
হয়ে দ্বিতীয় গোলটি দিলেন গ্যারিঞ্চা । পেলে মাঝমাঠে অসাধারণ 
ভূমিকা গ্রহণ করলেন । তাকে ধরে রাখা মুশকিল হয়ে উঠেছিল । 
শেষে নিরুপায় হয়ে জেকেভ মাথ। গরম করে ফেললেন । সটাং লাথি 
চালালেন পেলেকে। ঘটনাট! রেফারির চোখের ওপর ঘট! সত্বেও 
কোনরকম শাস্তি পেলেন না জেকেভ। মার খাওয়! সত্বেও পেলে 
ঠাণ্ডা মাথায় খেলতে লাগলেন ।  বুলগেরিয়া ম্যাচ হারলো! ২-০ 
গোলে ৷ ইংলিশ রেফারি জিম ফিনিকে কঠিনভাঁবে সমালোচন। করা 
হলে! ৷ 

ওনল্ডট্রাফোর্ডে হাঙ্গেরীর সঙ্গে পর্তুগালের খেলাটি হলো দেখার 
মতে| ৷ যেমন ছিল উত্তেজন। তেমনি ছিল সৌন্দৰ্যদীপ্ত । খেল! শুরু 
হতে ন! হতেই হাঁঙ্গেরীর গোলরক্ষক জেনৎমিহালি আহত হলেন । 
এরপর প্রথম কর্ণার থেকে গোল পেলে। অগাস্টে।। এই গোলের জন্য 
জেনেৎমিহালি অনেকখানি দায়ী ছিলেন। তিনি সময়মতে। শূন্যে 
বল লক্ষ্য করে লাফ দিতে ন। পারায় অগাস্টো গোল দিয়ে দিলেন। 
হান্দেরী এবার ঝাঁপিয়ে পড়লো আহত ব্যাপ্রের মতো ৷ ছু'ছ্বাঁর 
তাঁদের শট ভ্রশবারে লেগে ফিরে যাওয়ার পর বেনে বাটি মিনিটের 
মাথায় খেলার সমত! ফিরিয়ে আনলেন। 

কিন্তু এই সমতা হাঁঙ্গেরী রক্ষা করতে পারলো না । আট মিনিট 
সময় পার হতে না হতেই জেনেৎমিহালির ভুলে আবার একটি গোল 
পেয়ে গেলেন টোরেস ৷ এই ম্যাচে ছুটি গোল দিলেন টোরেস। 
অসম্ভব একটা এঙ্গেল থেকে অবিশ্বাস্তভাবে বল বাতাসে ঘুরিয়ে 
বিস্ময়কর গোল দিলেন টোরেস । এই জাতীয় গোলের জন্য যে কোন 
জায়গায় পায়ে হেটে যাওয়! যায় । 

প্রথম ম্যাচে পর্তুগালের কাছে হারার পর হাঙ্গেরী যেন জলে 
উঠেছিল । কোয়ার্টার ফাইনালে উঠার জন্য তারা তখন মরিয়া । 
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তারা জানতেন এই অসাধাসাধন সম্ভব হবে যদি তাঁরা ব্রাজিলকে 
হারাতে পারেন। কিন্তু তা এক রকম প্রায় অসম্ভব । ব্রাজিল টুর্নামেন্টে 
ফেবারিট । এই ম্যাচে ব্রাজিল দলের বেশ কিছু পরিবর্তন করা 
হলে! ৷ ডেনিলসনের জায়গায় আন! হলো হাঁফব্যাকে গ্যারসনকে ৷ 
এই ম্যাচে গ্যারিঞ্চা খেলতে পারলেন না। তার পায়ের ব্যথা 
বাড়ায় তাকে দলে রাখ। হলো না, যেমন দলে এলেন না৷ জালম। 
স্তান্টোস। পরিবর্তন শুধু ব্রাজিল দলে হলো না, হান্দেরী দলেও 
দেখা গেল। এই ম্যাচে গোলরক্ষক জেনেৎমিহালির বদলে এলেন 
গেলি ৷ 

প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে শুরু হলো! এই ম্যাচ । হান্গেরীর 
আক্রমণকারীর৷ ব্রাজিলিয়ানদের প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত করে তুললেন 
বিশেষ করে হাজেরীর আলবার্ট একাই বিধ্বস্ত করলেন ব্রাজিলের 
রক্ষণভাগ ৷ প্রথমার্ধে খেল! শুরুর মুখেই অসাধারণ গোল দিয়ে 
বেনে এগিয়ে দিলেন হাঙ্গেরীকে। এই গোল পেয়ে হাজেরীর 
মনোবল বেড়ে গেল। তার! আক্রমণের চাপে ব্রাজিলকে এমন 
বিপন্ন করে তুললে! যে তাঁদের পক্ষে পালট। আক্রমণ রচনার কোন 
পরিকল্পন। গ্রহণ করা সম্ভব হলে| ন।। পঞ্চাশ মিনিট উভয় দলই 
মাঝমাঠে খেলাকে ধরে রাখলেন ৷ 'এরপর লিমার ফ্রিকিক থেকে বল 
পেয়ে পেলের বদলি টোস্টাও হাঙ্গোরীর রক্ষণভাগ ভেদ করলেন । 
বিরতি পর্যন্ত ফলাফল থাকলে! ১-১। 

দ্বিতীয় গোল এলে। আলবার্টের আক্রমণ ভূমিকায় ৷ তিনি বল 
নিয়ে লম্ব। দৌড় দিলেন। তার গতির কাঁছে পিছিয়ে পড়লেন 
ব্রাজিলের তিন-তিনজন ডিফেনডার ৷ এরপর তিনি চমৎকার পাস 
দিলেন বেনেকে। বেনে দ্রুত পায়ে বল টেনে নিয়ে নিচু পাসে 
বল পাঠালেন কারকাসের কাছে । কোন রকম কালবিলম্ব না করে 
ফারকাস জোরালো শট নিলেন। জিলমারের পক্ষে সেই শটের 
নাগাল পাওয়া সম্ভব হলো! না । শেষ মুহুর্তে হান্সেরী তৃতীয় গোল 
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পেলো! পেনালটি কিক থেকে-_গোল দিলেন মেজলি ৷ পেনালটিতে 
গোলটি ন! হলেও হাঙ্গেরীর পক্ষে তৃতীয় গোল কর! অসম্ভব ছিল না, 
যদি না বেনে পিছন থেকে মার খেয়ে মাটিতে পড়ে ন| যেতেন । 
পতুগাল বুলগেরিয়াকে ৩-০ গোলে ইউসোবিওর দাপটে 
হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পথকে স্থগম করে নিলো । 
সমস্তা এলে। হাঙ্গেরী ও ব্রাজিলের পক্ষ থেকে । বিশেষ করে 
হাঙ্গেরীর হাতে ব্রাজিলের পরাজয় ঘটায়, পতুগালের সঙ্গে ব্রাজিলের 
জয় পাওয়া খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল ৷ উত্তেজনাময় এই ম্যাচে 
ব্রাজিল কিন্ত আশানুরূপ যোগ্যতা দেখাতে পারলো না। আহত 
পেলে দলের প্রয়োজনে মাঠে নামতে বাধ্য হয়েছিলেন । কিন্তু খেলা 
শুরু হতেই পতুগাল খেলোয়াড়ের পেলেকে ঘিরে ধরলেন । 
তাদের উদেশ্য ছিল যে করেই হোক পেলেকে অকেজো! করা । 
মোরেস অত্যন্ত বেয়াড়৷ ভাবে ছু’ দুবার আঘাত করলেন পেলেকে। 
ফলে পেলে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হলেন। আঘাতের যন্ত্রণায় তিনি 
খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে গেলেন মাঠের বাইরে । এই ম্যাচে 
ব্রাজিল দলে উপস্থিত ছিলেন ন! ভিলমার, স্তান্টোস, জালিম! ও 
গ্যারিঞ্া। দলের সবাই অসুস্থ । জিলমারের জায়গায় গোলরক্ষার 
দায়িত্ব নিয়েছিলেন মাঙ্গা। তিনি চোদ্দ মিনিটে ইউসোবিও-র 
প্রচণ্ড গোলার মতো! শট ঘুষি মেরে উড়িয়ে দিলেন। কিন্তু শেষ 
রক্ষা হলো৷ না| ।- ঘুষি খাওয়া বল উড়ে এলো সিমোসের মাথায় 
কালক্ষেপ না করে সিমোস হেড দিয়ে এগিয়ে দিলো! পত্তুগালকে । 
পঁচিশ মিনিটে দ্বিতীয় গোল দিলেন ইউসোবিও ৷ ২-০ গোলে এগিয়ে 
থাকা পতুগাল খেলায় তখন প্রাধান্য বজায় রেখেছে যোলোআন! ৷ 
ওই অবস্থায় মোরসের নৃশংস প্রহারে পেলে মাঠ ছাড়লেন। ইংলিশ 
রেফারি জর্জ ম্যাককাব মোরসের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন 
না। বরং তাঁকে খুব সুখী মানুষ বলে মনে হচ্ছিল সেই সময় । 
এরপর আহত হলেন ব্রাজিলের নতুন ফরোয়ার্ড সিলভা ৷ দ্বিতীয়ার্ধে 
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ব্রাজিল আন্মরক্ষায় নিজেদের গুছিয়ে নিলো । যদিও চৌষটি মিনিটের 
মাথায় ব্যবধান কমিয়ে এনেছিলেন আ্যাটাকিং ব্যাক রিল্ডো। কিন্তু 
গোল দিলে কি হবে_ ব্রাজিল যেন পরাজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছিল । 
তারা আক্রমণে বড় একট! উৎসাহী হলো না। অবশ্য এর জন্ত 
ইউসোবিওর একক ভূমিকাই ছিল দায়ী। তিনি যে ভাবে বারবার 
বল নিয়ে ধেয়ে আসছিলেন, তাতে তাকে দাবিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে 
উঠেছিল। খেলার শেষ মুহর্তে অনবগ্ পায়ের কাজে ইউসোবিও 
তৃতীয় গোল দিয়ে পতু'গালের জয়কে নিশ্চিত করলেন। ফলে তিন 
নন্বর গ্র,প থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলো! পতুগাল. ও হাঙ্গেরী। 
ব্যর্থ ব্রাজিল ছু-ছুটি পরাজয়ের সুবাদে সবাইকে অবাক করে 
প্রতিযোগিতার আসর থেকে ছিটকে গেল! 

ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত অষ্টম বিশ্বকাপ আসরে প্রতিটি দেশের দৃষ্টি কেড়ে 
নিয়েছিলো খুদে কোরিয়ানরা । তারা ইংল্যাণ্ডে আসার পর থেকে 
অনেকেই তাদের নিয়ে হাসাহাসি শুরু করেছিলেন । কিন্তু মিউলবরোর 
আরারসাম পার্কে খেলতে নামার পর তাদের সম্পর্কে সমস্ত ধারণা বদলে 
ফেললেন বিশ্বের সের। সাংবাদিকের! । শক্ত সমর্থ রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে 
তার! চমৎকার ফুটবল খেললেন_-ঘদিও তারা এই ম্যাচে ৩-১ গোলে 
হেরেছিলেন, তবু তাদের প্রশংসা করতে কন্ুর করলেন না সেরা! 
লিখিয়ের দল । 

আত্মাভিমানী ইতালি সাণারল্যাণ্ডে সাদামাটা ফুটবলে জয় পেলো 
২-১ গোলে চিলির বিরুদ্ধে । এই খেলা! খুব একটা আকর্ষণীয় হলে! 
না। বিশেষ করে ইতালি সম্পর্কে যারা মনে মনে উচ্চ ধারণা পোষণ 
করে আকাশ কুসুম কল্পনায় মজেছিলেন, তারা অত্যন্ত হতাশ হয়ে 
পড়লেন। এই হতাশ! চরমে উঠলে রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে 
হারার ফলে। বিশেষ করে উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ইতালির হার 
বিস্মিত করলো! সমগ্র ইউরোপকে ৷ প্রচণ্ড গতিতে খেললো বেঁটে- 
খাটো কোরিয়ানরা। তারা বুঝিয়ে দিলো 'স্পো্টসম্যানশিপ' বলতে 
ফুটবল-_৭ ৯৭ 


কি বোঝার । বিশ্বকাপ আসরে এই প্রথম দেখা গেল একটি দলকে 


ফাউল না করে খেলতে । বিয়াল্লিশ মিনিটে অসাধারণ তৎপরতায় 
আযালবেট্রশিকে পরাস্ত করলেন পাক ডু ইক। এই গোলের বিনিময়ে 
কোরিয়ানর! শুধু জয় পেল না, সমগ্র বিশ্বজনকে অবাক করে ইতালি ও 
চিলিকে পিছনে ফেলে উঠে এলো! কোয়ার্টার ফাইনালে । কোরিয়ার 
কাছে ইতালির পরাজয়ে বিশ্বকাপ জুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়ার স্থপ্টি হলো। 
ইতালির খেলোয়াড়ের কঠিন ভাবে সমালোচিত হলেন। ইংল্যাণ্ডে 
অবস্থানকালে দলীয় সমর্থকদের দ্বারা প্রহ্ৃত হওয়ার সন্তবনায় তারা 
কাউকে কিছু না জানিয়ে মাঝ-রাতে জেনোরায় গিয়ে পৌছেছিলেন। 
কিন্ত তাতেও তার! নিস্তার পেলেন না। মাঝরাতেও দেখা গেল একদল 
উগ্র সমর্থক তাদের জন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছেন। এরা 
খেলোয়াড়দের লক্ষ্য করে পচা টমাটো ছু'ড়ে মারলেন । শুরু করলেন 
শ্লোগান। ইতালির ম্যানেজারশিপ পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হলেন 
ফ্যাবরি। 


অন্যদিকে কোরিয়ানদের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে গেল সমর্থকদের ৷ 
বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রশংসা করা হলো পাক ডু ইক, লি ডং য়ন, 
ইয়াং সাং কুক, জন নুং হই ও হান! বং জিনের ৷ কোয়ার্টার ফাইনালে 
কোরিয়ানরা মিলিত হলো! পতু গালের সঙ্গে ! 

প্রাথমিক লীগ শেষ হওয়ার পর প্রতি পুলের ছুটি করে দল নিয়ে 
(মোট আটটি দল) তৈরি হলো কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ের খেলা । 
এই খেলা শুরু হলো নকআউট পদ্ধতিতে। প্রাথমিক লীগের ফলাফল 
বিচারে আটটি দলের হিসাব দেওয়া হলো ৪ 


উরুগুয়ে ৩-১২০২১৪ 
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গ্রপ চার 
রাশিয়া_৩-৩ ০০৬১৬ 
উত্তর কোরিয়া-_৩_-১ ১১ ২৪৭ ৩ 
উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় প্রাথমিক লীগে সর্বাপেক্ষা বেশি গোল 
দিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে পতুগাল। এরপর গোল বেশি দিয়েছে পশ্চিম 
জার্মানী। ইংল্যাণ্ড তিনটি খেলায় মোট চারটি গোল দিলেও, লীগ 
পর্যায়ের খেলায় কোন বল তাদের গোলে প্রবেশ করেনি । 
কোয়ার্টার ফাইনালে ইংল্যাগুকে মিলিত হতে হলো আর্জেন্টিনার 
সঙ্গে । অন্য খেলাগুলি হলো। যথাক্রমে পশ্চিম জার্মানীউরুপ্তয়ে, 
রাশিয়৷_হাঙ্গেরী এবং পত্ুগাল লড়াই করলো! উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ৷ 


বিশ্বকাপের কলঙ্ক 


ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ নিয়ে. বির্তকের কোন শেষ নাই । 
প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি খেলায় ইংল্যাণ্ড জয় পেয়েছে একমাত্র - 
রেফারির অনুগ্রহে । যদি ইংল্যাণ্ডের পক্ষে রেফারি সদয় ন! হতেন তাহলে 
কোন কারণেই ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সেমি-ফাইনালে ওঠা সম্ভব ছিল ন! । 
বিশ্বকাপে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে ইলিংশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গিয়েছিল। ব্রাজিল অসন্তোষ প্রকাশ করলো । 
প্রকাশ্যে নিন্দা করলো! উরুগুয়ে, হাঙ্গেরী, আর্জেটিন| এবং পশ্চিম 
জার্মানী ৷ 
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অভিযোগ একবারে ভিত্তিহীন ছিল না। কোয়ার্টার ফাইনালে 
আার্জেটিনার বিরুদ্ধে ইংলিশ ফুটবলারেরা মোটেই সুবিধা করতে পারেন 
নি। এই ম্যাচে তাদের জয়ের সন্তাবনা ছিল না। উরুগুয়ে দল শুরুতেই 
ওশধান্য বিস্তার করলো । এই সময় রেফারির আচরণ উরুগুয়ে 
খেলোয়াড়দের মেজাজকে উদ্কে দিলো । ঘনঘন বাশি বাজার ফলে খেলার 
গতি যেমন ব্যহত হাল তেমনি কেড়ে গেল ফাউলের “প্রাধান্য । রেফারি 
হার রুডল্ফ ক্রেটলিন এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে 
তর্ক করার অজুহাতে অকারণে মাঠের বাইরে বার করে দিলেন 
আদর্ভটিনার সেরা খেলোয়াড় ও অধিনায়ক আ্যানটনিও র্যাটিনকে । 
রেফারির আদেশ উপেক্ষা করে র্যাটিন মাঠের মধ্যে দাড়িয়ে থাকলেন । 
শুরু হলো মাঠের মধ্যে বিতর্ক । পরে উত্তেজনা এত চরমে উঠলে! যে 
রেফারির সঙ্গে হাতাহাতি শুরু করে দিলেন খেলোয়াড়ের! ৷ খেলোয়াড়ের 
শেষপর্যন্ত মাঠ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন। অবস্থার গুরুত্ব বুঝে মাঠে 
ছুটে এলেন ফিফার কর্মকর্তার দল। তারা বহু বোঝাবার পর 
খেলোয়াড়দের শান্ত করলেন। পরে পুলিশের সহায়তায় মাঠের অবস্থা 
আয়ত্তে আনা হলো । র্যাটিন মাঠ ত্যাগ করার পর আবার খেলা শুরু 
হলো। দশজনে খেলতে লাগলো উরুগুয়ে দল | ইংল্যাণ্ড ফুটবলারের! 
এত করেও কিন্ত আর্জেটিনার চাপকে দমিয়ে রাখতে পারলে! না । ভাগ্য 
ভাল থাকায় ইংল্যা্ড _ পেল জিওফ হার্টে'র দেওয়া একটি মাত্র 
গোলে। এই গোলের সুবাদে ইংল্যাণ্ড উঠে এলে! সেমিফাইনালে । 
অন্য কোয়ার্টার ফাইনালে হাঙ্গেরীর রক্ষণভাগের দুর্বলতায় এবং বিশেষ 
চকরে গোলরক্ষকের ভুলে রাশিয়া মাচ জিতলে! ২-১ গোলে । 

আর্জোর্টনার সঙ্গে পশ্চিম জার্মানীর খেলা মোটেই প্রতিযোগিতামূলক 
হলে| না। একতরফা ম্যাচ খেললে! পশ্চিম জার্মানী । অতি সহজে 
তারা ম্যাচ হারলো ৪-০ গোলে। ৃ 

কোয়ার্টার ফাইলালে সেরা খেল! হলো পর্তুগাল বনাম উত্তর 
কোরিয়ার মধ্যে । এই ম্যাচে এশিয়াগত কোরিয়ানরা ফুটবলের জাদু 
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খেলা দেখালেন। দ্রুত গতির খেলায় বিস্ময় স্থা্ট করে কোরিয়ানরা 
পতৃগালকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল। বিশ্বকাপ আসরে 
কোরিয়ানরা যোগ দেওয়ার পর থেকেই পশ্চিমী দেশগুলি তাদের নিয়ে 
বিস্তর গুজব ছড়াতে লাগলেন । আসলে তারা কেউ ধারণা করতে 
পারেন নি, এশিয়ার এই দলটি ফুটবলের কঠিন প্রতিদ্ন্দীদের সঙ্গে কাধে 
কাধ মিলিয়ে সমান তালে লড়াই করতে পারবে । তারা অনেকেই 
ভেবেছিলেন কোরিয়ানরা চুড়ান্ত পর্যায়ের লীগের পরেই হটে যাবে 


. মূল প্রতিযোগিতার আসর থেকে | কার্যতঃ তা হয় নি। লীগ আসরে 


এই কোরিয়ানদের হাতে ইতালির পরাজয় ফুটবল পণ্ডিতদের সমস্ত 
ধ্যানধারণ| বদলে দিয়েছিল। এই কোরিয়ানদের সাবিক চেহারাটা 
স্পষ্ট হয়ে উঠলো পর্তুগালের বিরুদ্ধে। অসাধারণ গতিবেগে খেল! 
শুরু করে মাত্র ছাবিবশ মিনিটের মধ্যেই ৩০ গোলে এগিয়ে গেল 
কোরিয়ানর!। কেবলমাত্র বড আসরে খেলার অভিজ্ঞতা না থাকার 
জন্য প্রচণ্ড লড়াই সত্বেও জয় হলো না তাদের । দুর্ধর্ষ ইউসোবিও'র 
একক প্রচেষ্টায় খেলার পটভূমি বদলে গেল। তিনি একাই দিলেন 
চারটি গোল। শেষ গোলটি করলেন অগস্টো। ম্যাচ শেষে জয়ীর 
সম্মান পেলেন কোরিয়ান খেলোয়াড়ের ৷ প্রত্যক্ষদর্শীর দল বলতে 
বাধ্য হলেন, “এশিয়ার বিস্ময় কোরিয়ানরা পর্তুগালের কাছে হার 
স্বীকার করেছেন বটে, তবে তারা খেলেছেন সত্যি একটি বিজয়ী দলের 
মতো ৷” অনেকের ধারণায় সেদিন কোরিয়ানদের সামনে যদি পর্তুগালের 
মতো দল বাধ! হয়ে না দাড়িয়ে অন্য কোন দল প্রতিদবন্বিতা করতো, 
তাহলে হয়ত এই খেলার ফলাফল নিসন্দেহে হতো অন্যরকম | 
কোরিয়ানদের এই পরাজয়ের জন্য তাদের দায়ী করা যায় না। আসলে 
পেশাদার ফুটবলের অভিজ্ঞতা তাদের নেই । তারা প্রকৃতপক্ষে মর্ডান 
ফুটবল শুরু করে মাত্র কুড়ি বছুর। এই কুড়ি বছরের নিঃসঙ্গ সাধনায় 
তার! ছেবট্রির আসরে যে চমক গড়তে পেরেছে, তার জন্যই তাদের 
ধন্যবাদ প্রাপ্য । পশ্চিমী দেশগুলিতে এশীয় ফুটবলের বিষয়ে সর্বপ্রথম যে 
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বাস্তব ধারণা তৈরি হরেছিল তার মূলে ছিলেন কোরিয়ান ফুটবলের 
বিন্যস্ত রূপটি___বা প্রত্যক্ষ করে বিশ্বজন বিস্মিত হতে বাধ্য হয়েছিলেন । 
এই প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন দেখলো রাশিয়া । সামনে 
তাদের ইউরোপের এক সের! শক্তি__পশ্চিম জার্সানী। অভিজ্ঞ জার্সান- 
দের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করেও সফল হলো না রুশীরা। মিড-ফিলডার 
বেকেনবাউ়ারের আনবগ্ ভূমিকায় জার্মানী জয় পেল ২-১, গোলে । 
সোভিয়েতের স্বপ্ন মুছে গেল! জার্মান আক্রমণকে আটকাতে ন! পেরে 
আাবো বার বার ফাউল করতে থাকেন, তার লক্ষ্য ছিল বেকেন- 
বাউয়ারের ওপর ৷ কঠিন চাপের মুখে পড়ে সোভিয়েতের সমস্ত প্রচেষ্টা 
ভেস্তে গেল। বিরতির এক মিনিট আগে বেকেনবাউয়ারের কাছ 
থেকে বল পেয়ে স্েলিঞ্জার চমৎকার থ, বাড়াল জিলারকে ৷ ওলিম্পিকের 
রেকর্ড স্থষ্টিকারী দৌড়বীরদের মতো তীব্রগতিতে ছুটে গিয়ে জিলার 
চমৎকার শটে গোল করে জার্জানীকে এগিয়ে দিলেন। বিরতির পরেও 
রাশিয়ানর! খেলার মধ্যে প্রাধান্য স্ট্টি করতে না পারায় মেজাজ হারিয়ে 
ফাউলের মাত্রা বাড়িয়ে দিলে! | ফলে প্রথম মাঠ থেকে লাথি মারার জন্য 
বহিষ্কৃত হন সাবো৷ ৷ পরে হেল্ডকে অবৈধভাবে পিছন থেকে লাথি মারার 
জন্য বহিষ্কৃত হলেন চিসলেস্কো, ফলে রাশিয়ানরা নয় জন খেলতে 
লাগলে! | রাশিয়ান খেলোয়াড়দের উগ্রত! লক্ষ্য করে জার্সানরা আত্ম- 
রক্ষায় সচেতন হয়ে পড়লেন । তার। হয়ত জানতেন রাশিয়ানাদের হারিয়ে 
ফাইনালে উঠতে তাদের কোন কষ্ট হবে না। অতএন ফাইনালে লড়াই 
করার জন্য তাদের অক্ষত থাকতে হবে । তাই তার! যতটা! পারলেন শরীর 
বাঁচিয়ে খেলতে লাগলেন। দ্বিতীয়ার্ধের বাইশ মিনিটের মাথায় মাঝমাঠ 
থেকে বল ধরে বেকেনবাউয়ার নিজেই এগিয়ে গেলেন সোভিয়েত 
সীমানার মধ্যে ৷ তারপর বাঁ পায়ের প্রচণ্ড শটে পরাস্ত করলেন অভিজ্ঞ 
ইয়াসিনকে ৷ ইয়াসিন বল ধরার কোন সুযোগ পেলেন না। তার মতে! 
একজন সের! গোলরক্ষক গোলপোস্টের নিচে স্ট্যাটুর মত দাড়িয়ে 
থাকলেন মাত্র।  ছু'গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর জার্মানের। £আত্মতুষ্টিতে 
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ভুগতে শুরু করলো । জয় নিশ্চিত জেনে তারা খেলার ওপর প্রাধান্যকে 
ছেড়ে দিলেন। ফলে সোভিয়েত আক্রমণকারীরা সম্মিলিত চেষ্টায় সুন্দর 
একটি গোল করার সুযোগ পেলো । গোল দিলেন পোকু'জান। খেলার 
শেষ মুহুর্তে তিনি আর একটি অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়েছিলেন গোল 
করার ৷ - টিন্কায়োস্কির হাত থেকে যে বলটি ছিটকে বেরিয়ে আসতে 
পারে এই চিন্তা তার ছিল নাঁ_ফলে সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট হাল! 
রাশিয়ানদের | সেই সঙ্গে এই ম্যাচের ভাগ্যও নির্ধারিত হয়ে গেলো । 
রাশিরানদের বিশ্বকাপে ওঠার স্বপ্ন মুছে দিয়ে পশ্চিম জার্মানী আবার 
উঠলা ফাইনালে ৷ 

য়মরিতে অন্যা আর একটি সেমিফাইনালে আত্মবিশ্বাসী ইংল্যাণ্ড 
একই ফলাফলে জর পেল । এই ম্যাচে পতু'গালের আক্রমণ শক্তি 
খুব বেশি সক্রিয় হতে পারে নি। ইংল্যাণ্ড এই প্রতিযোগিতায় যতগুলি 
ম্যাচ খেলেছিল, তার মধ্যে এই ম্যাচটি ছিল সেরা । যোগ্য দল 
হিসাবেই তারা জয় পেল! বিশেষ করে ববি চার্লটনের ভূমিকা ছিল 
অনবদ্য । এত ভাল খেলতে চার্লটনকে বহুদিন বাদে দেখ! গেল। তার 
বল নিয়ে ছোটার মধ্যে যেমন ছিল তীব্র গতি, তেমনি ছিল প্রচণ্ড 
সুটিং ক্ষমতা ৷ মাঝ মাঠে ববি মূর, স্টাইলস অসাধ্য /সাধন করলেন। 
পর্তুগালের শ্রেষ্ঠ ফরোয়ার্ড ইউসোবিওকে কঠিন পাহারায় সারাক্ষণ 
স্থির ছবির মতো দাড় করিয়ে রাখলেন স্টাইলস । ফলে তার পক্ষে 
আক্রমণ রচনা করা বা গোল দেওয়া আদৌ সম্ভব হলো না। তিরিশ 
মিনিটের মাথায় উইলসন বৃদ্ধি খাটিয়ে চমৎকার ব্যাকপাস করলেন 
হাণ্টকে । হান্টের শট পেরিয়ার গা লেগে ফিরে আসার পর চার্লটন 
ছুটে গিয়ে সেই বলটি গোলের মধ্যে ঠেলে দিলেন । 

দ্বিতীয়ার্ধে ইংল্যাণ্ড প্রাধান্য বজায় রাখলে! ৷ তবু পতু গালের 
খেলোয়াড়ের! গা ঘামাবার চেষ্টা করলেন ন! ৷ সমাপ্তির এগারো! মিনিট 
আগে হার্ট সুন্দর পায়ের কাজে কার্লসকে কাটিয়ে গিয়ে বলটি ঠেলে 
দিলেন চার্লটনকে ৷ দ্বিধাহীন চার্লটন ঠাপা মাথায় দিলেন দ্বিতীয় গোল। 
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শেষ মুহুর্তে পর্তুগাল খেলোয়াডের! পরাজয় নিশ্চিত জেনে 
আক্রমণের ভূমিকা রি তারা এবার একযোগে শুরু করলো 
আক্রমণ | ডানদিকে বল ধরে সিমোস কিছুট। ছুটে গিয়ে সুন্দরভাবে 
বল বাড়িয়ে দিলেন টেরেসকে! টোরেস সেটি দর্শনীয়ভাবে হেড 
দিয়ে পরাস্ত করলেন ব্যাঙ্কসকে ৷ ব্যান্কসকে টপকে বল যখন গোলের 
মধ্যে প্রবেশ করছিল ঠিক তখনই ছুটে গিয়ে চার্লটন বলে হাত 
ছোয়ালেন। ফলে পেনালটি পেলে পতুগাল। পেনালটি থেকে গোল 
করলেন ইউসোবিও। শেষ মুহুর্তে পর্তুগাল আর একটি গোলের 
সুযোগ পেলো৷। খুব কাছ থেকে বল পেয়ে কলুনার ডান পারে যে 
জোরালো শট করলেন, তা৷ অবিশ্বাস্তভাবে ফিরিয়ে দিলেন ব্যাস্কস। 
এরপরই খেল! শেষের বাঁশি বাজলে! এবং ইংল্যাণ্ড পৌছে গেল ফাইনালে । 


ইংল্যাণ্ড যে ফাইনালে উঠবে এই বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ 
ছিল না। ইংল্যাণ্ডের ম্যানেজার আলফ রামসে তো বনু আগেই প্রেস 
কর্ণারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন “ইংল্যাণ্ড এবার বিশ্বকাপ 
জিতছে। পৃথিবীর কোন শক্তি নেই যে ইংল্যাণ্ডের প্রত্যাশিত এই 
সত্যকে উল্টে দিতে পারে ।” সত্যি কি তাই? 

সন্দেহ ভরা প্রশ্ন নিয়ে কাইনালের আগে তাই রামসেকে প্রশ্ন করা 
হয়েছিল__যদি পশ্চিম জার্মানী জয় পায় তাহলে আপনি কি বলবেন? 

উত্তরে আত্মাভিমানী রামসে বলেছিলেন__“অসম্ভব, য| হতে পারে 
না তার উত্তর দিতে আমি রাজি নই। শুধু এইটুকু বলতে পারি 
ইংল্যাণ্ড যদি পশ্চিম জার্মানীর কাছে হারে তাহলে ইতিহাস অন্য খাদে 
বইবে। পঁয়ঘটি বছর বাদে জার্মানর৷ এক নয়া কীতি রচনা করবে ৷ 


বলা বাহুল্য অপেশাদার ফুটবলে দুই দেশের মধ্যে প্রথম দেখা 
হয়েছিল ১৯০১ সালে। এই ম্যাচে ইংল্যাণ্ড জয় পেয়েছিল ১২-০ 
গোলে । টোটেনহামের এই ম্যাচের পর ইংল্যাণ্ড আর কখনও 


হারে নি। 
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আলফ রামসের কথা বিফল হয় নি! ইংল্যাণ্ড জর পেয়েছিল । 
পেয়েছিল জার্জানীদের পদানত করে “সোনার পরী? । 

ইংল্যাণ্ডের সাফল্যে আলফ রামসের বরাতে স্যার উপাধি জুটে- 
ছিল, খুশী হয়েছিলেন বৃটিশ ফুটবল কর্তীব্যক্তিরা । কিন্তু পৃথিবীর অন্য 
কোন দেশের সুধীজনেরা এই ইংল্যাণ্ডের সাফল্যে খুশী হতে পারেন নি। 
তারা ইংল্যাণ্ডের জয়কে কলঙ্কিত করে নানা প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদে 
সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন । বিশেষ করে ফাইনাল ম্যাচের ফলাফল 
সম্পর্কে প্রতিবাদ ছিল পশ্চিম জার্মানীর | তার! জিওক হাস্টে'র দেওয়া 
গোলের ছবি নিয়ে বিশ্ব দরবারে ঘুরে বেড়িয়েছে সবার কাছে। বিভিন্ন 
গ্যান্সেল থেকে তোলা ছবিটি দেখিয়ে জার্মানবাসী এক কঠিন বিতকিত 
প্রশ্ন করেছে প্রত্যেককে__-লুক এ্যাট ঘা! ক্রিম, ইজ-ইট-এ-গোল ?'' 

সত্যি সেদিন জিওক হাস্টে'র দেওয়া গোলটি গোল হয়েছিল কিনা, 
এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া পরিষ্কার ভাবে আজও সম্ভব হয় নি কারো 
পক্ষে । ১৯৫৪ সালে অফসাইড অজুহাতে পুসকাসের বাতিল করা 
গোলের চাইতেও আরও বেশি রহস্যময় হয়ে আছে হান্টে'র দেওয়া 
এই গোলটি । 

সমস্ত তর্কবিতকের পর্দা সরিয়ে আমর! ফিরে আসি ফাইনাল ম্যাচ 
প্রসঙ্গে । 


ইজ ইট এ গৌল? 


৩০শে জুলাই । ওয়েমব্রিতে অনুষ্ঠিত হলো উত্তেজনাময় ফাইনাল 
আসর। বৃটিশ প্রচারে মনে হর জার্মান ম্যানেজার হেলমুট শ্যেন বেশ 
একটু চিন্তিত ছিলেন। খেলার আগে অসম্ভব হাসিখুশি মুখে ঘুরে 
বেড়াচ্ছিলেন রামসে । তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, ফাইনালের ফলাফল 
কি হবে তা যেন তিনি আগেই জেনে বসে আছেন। তার চলনে বলনে 
পরম নিশ্চয়তা ৷ উক্তিতে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস | 
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কাইনালের জাগে টর্নামেন্টের তৃতীয় স্থান দখল করা নিয়ে মহাযুদ্ধ 
হয়ে গেছে পর্তুগাল ও রাশিয়ার সঙ্গে । এই ম্যাচ ২-১ গোলে 
পতু গাল হারিয়াছে রাশিয়াকে ! 

ফাইনাল ম্যাচ নিয়ে বাজার দর উঠলো ইংল্যাণ্ডের পক্ষে । তবু 
কেউ কেউ পশ্চিম জার্মানীর পক্ষেও রায় দিলেন। তাদের বিশ্বাস বিশ্ব 
ফুটবলে পশ্চিম জার্মানী এমন একটি দল, যারা স্ট্যামিনায় বিশ্বের সেরা । 
সে কোন মুহুর্তে তার! খেলার মধ্যে প্রাধান্য ফিরিয়ে আনতে পারে। 
বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে জার্মানীর সাফল্যের কথা 
আজও কেউ ভুলে বান নি। 

খেলার আগে দল গড়া নিয়ে দুই দলই যথেষ্ট চিন্তায় পড়লেন ৷ 
শোনা গেল ইংল্যাণ্ড কাইনালে গ্রিভসকে খেলাবে। কিন্ত কার জায়গায় 
খেলবেন গ্রিভস ? তাকে খেলাতে গেলে বসাতে হবে হাস্টকে । আর 
যদি হাৰ্ট কে খেলানো হর তাহলে বসাতে হয় রজার হাণ্টকে। কিন্ত 
হান্টকে বসানে চলে না। অসাধারণ ফুটবল খেলেছেন হান্ট । তার 
বল কনট্রোল, পাসিং, সুটিং সমস্ত নিখ'ত ৷ সমস্ত শুধু ইংল্যাণ্ডের ছিল 
না, ছিল রামসের নতে| হেলমুট স্যেনেরও। তিনি গোলরক্ষক 
টিন্কেয়োস্কিকের বদলে খেলাতে রাজি ছিলেন শেপ মেয়ারকে। কিন্ত 
দুর্ভাগ্য-_মেরর অসুস্থ । তাছাড়া লেফট্‌ আউট খেলবেন কে? 
এমারিশ সুস্থ নয়। যদি তিনি সুস্থ না হন তাহলে কি হবে? 

শেষ পর্যন্ত হেলমুট শ্যেন দলের কোন পরিবর্তন করলেন না। 
কেবল স্ট্রাটিজি বদলে. দিলেন। এই ম্যাচে বেকেনবাউয়ারকে 
আক্রমণের ভুমিকায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দিয়ে, তিনি কেবলমাত্র 
চার্লটনকে পাহারায় রাখলেন ৷ হেলমুট শ্যেনের মতো একজন যোগ্য 
মানুষ কেন যে এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন, ত বোবা! যায়,নি। কেবল 
বলা যায় অতিমাত্রায় রহ্ষণাত্মক হতে গিয়েই বেকেনবাউয়ারের অভাবে 
জার্মান আক্রমণ অনেকখানি গুটিয়ে গিয়েছিল । যদি বেকেনবাউয়ারকে 
পাহারাদার হিসাবে নিযুক্ত না রেখে অন্য ম্যাচগুলির মতো এ্যাটাকিং 
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মিডফিল্ডার হিসাবে যথেচ্ছার বিচরণ করার সুযোগ দেওয়া হতো তাহলে 
হয়তো ফলাফল ভিন্ন হতে পারতো ৷ ফাইনালের দিন বিলি শুলজকে 
করা হলো সুইপার ব্যাক, ওয়েবের সেপ্টার ব্যাক এবং হলার ও 
ওভারাথকে রাখা হলো মিডফিল্ডে। সামনে থাকলেন জিলার, এমারিশ 
ও হেল্ড। জার্ানী যেমন স্ট্রাটিজি বদলে ছিল, ঠিক তেমনি ইংল্যাণ্ড 
কোনরকম খেলোয়াড় না বদলে কেবল তাদের স্থান পরিবর্তন করলো । 
এলেন বলকে নিয়ে যাওয়া হলো উইংগারে। রামসে জানতেন 
স্েলিঞপ্জারের মতো! ধীর গতির খেলোয়াড়ের পক্ষে বলকে আগলানে। 
সম্ভব হবে না। 

খেল! শুরু হলো উত্তেজনার মধ্যে । স্মচনায় ইংল্যাণ্ড আদৌ সুবিধা 
করতে পারলো না । তেরো মিনিটের মাথায় উইলসনের ভুল পাস চলে 
আসে হলারের কাছে ।- হলার বল ধরে ছু কদম এগিয়ে সরাসরি গোলে 
শট নিলেন। 52515755717 ধরা সম্ভব হলো! 
না। বলটি গোলে প্রবেশ করলো । 

গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়া বৃটিশ ফুটবলারের! মানসিক দুর্বলতার, 
খোলশ ছোড়ে নব উন্মাদনায় গর্জে উঠলে! যেন! খেলায় সমত! ফিরিয়ে 
আনার জঙ্য তারা হায় উঠলে! নরিয়া।। এক সময় হার্ট” গোলের 
কাছে এগিয়ে আসতেই প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে সেই বিপদ রক্ষ। 
করলেন টিন্ধেয়োস্কি ৷ চার্জ করতে গিয়ে হাস্টের সঙ্গে ধাক্কায় তিনি 
আহত হলেন। এরপর মাঝ মাঠে ওভারাথ ববিমুরকে কঠিন ভাবে 
ট্যাকল করলে রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিলেন। ফ্রিকিক নিলেন স্বয়ং 
মুর | চমৎকার ভাবে তিনি যে শটটি নিলেন, ত! জার্মান রক্ষণভাগের 
প্রাচীর টপকে সোজা এসে পড়লো হার্টের মাথায়। শূন্যে লাফিয়ে 
হার্ট্ট হেড দিতেই পরাস্ত হলেন টিক্কেয়োক্ষি ৷ 

গোল শেষ হতেই ছু'পক্ষ মরিয়া হয়ে উঠলে । যে ইংল্যাণ্ড প্রথমটায় 
নিজেদের গুছিয়ে নিতে পাচ্ছিলো না, তার! এবার ম্যাচের ওপর প্রধান্তয 
বিস্তার. করলো ৷ বেকেনবাউয়ার চার্লটন্কে পাহার। দিতে গিয়ে সারাক্ষণ 


১০৭ 


নিজের সীমানার মধ্যেই দাড়িয়ে থাকলেন । ফলে ওভারাথ, হেল্ড, 


জিলার কারো পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না বল নিয়ে ইংল্যাও সীমানার মধ্যে 


প্রবেশ করা । তবু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়েও হেল্ড ও জিলার ছিদ্র 
খোজার চেষ্টা করতে লাগলেন! বিরতির আগে দুই দলই গোলের 
সুযোগ নষ্ট করলেন ৷ জিলারের দুরন্ত শট ব্যান্কস মাটিতে শুয়ে পড়ে 
বাঁচালেন । কিন্ত অপরপক্ষে ইংল্যাণ্ডের হান্ট” সে সুযোগ পেয়েছিলেন, 
তা থেকে যে কোন সময় গোল হতে পারতো । তার বাঁ পায়ের শট 
টিক্কেয়োস্কি কোনরকমে বাঁচালেন । আসলে বাঁচালেন বলার চেয়ে বলা 
ভাল বলটি তার গায়ে লেগে বাইরে বেরিয়ে যায়! 

বিরতি পর্যন্ত আর কোন গোল হলো ন|। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু 
মাত্র নামলো আকাশ ভাঙা বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই খেলা চললো দ্রুত 
গতিতে | আ্যালন বল অসাধারণ বল কন্ট্যোল দেখালেন । চার্লটনকে 
বেকেনবাউয়ার একবারও বল ছু'তে দিলেন নাঁ। জিলার__ওভারথছেল্ড 
এমরিশ সবাই তখন গোলের জন্য মরিয়া । খেলা! প্রায় শেষ হওয়ার মুখে 
হঠাৎ অঘটন ঘটলো! অপ্রত্যাশিত গোলে চমক ভাঙালো! 
ওয়েমব্লির। চার্লটনের কর্ণার টিস্কেয়োস্কি লুফে নিয়ে, বেশ কয়েক বার 
মাটিতে নাচালেন। তারপর শট না করে, কি ভেবে বলটা! তিনি ছু'ডে 
দিলেন গুল্জের উদ্দেশ্যে। টিক্কেয়োস্কির ছোড়া বলটি এত আস্তে ছিল যে 
গুল্‌জের কাছে বল গিয়ে পৌছালে| না। কাছেই ছিলেন হান্ট । তিনি 
ছুটে গিয়ে গোলে শট নিলেন । বল ওয়েবের গায়ে লেগে শূন্যে উঠলো । 
পিটার্স ছুটে গিয়ে সেই পড়ন্ত বলে ভলি মেরে ইংল্যাণ্তকে নাটকীয় 
ভাবে এগিয়ে দিলো ২-১ গোলে। ইল্যাণ্ড গোল পেয়ে জয়ের জন্য 
সমস্ত শক্তি উজাড় করে দিলো । এই সময় আর একটি গোল করার 
অব্যর্থ সুযোগ এলো হার্টের সামনে । তিনি একবারে ফাকায় বল 
পেলেন । গোট! ওয়েমব্রি তখন গোলের চিৎকার ডুবে গেছে । চোখ বুজিযে 
ফেলেছেন জার্মান সমর্থকেরা ! হঠাৎ সবাইকে অবাক করে হাস্ট' অনুকূল 


অবস্থায় মধ্যে বল পেয়েও নিজে গোলে শট না করে বলটি বাড়িয়ে 
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দিলেন ছুটে আসা চার্লটনকে ৷ চালটন বল ধরার আগেই তাকে কভার 
করে ফেললেন গুল্জ। ফলে চার্লটনের শট গোল-পোস্টের অনেক উঁচু 
দিয়ে ফান্ুবের মতো উড়ে গেল! এমন একটি সুযোগ ইংল্যাণ্ড নষ্ট করার 
ফলে মাশুল গুনতে হলো তাদের ! খেলা শেষ হতে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র 
বাকি। জয় যখন ইংল্যাণ্ডের পক্ষে একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত, ওয়েমর্লির 
চারদিকে বাজি ফুটছে_ঠিক তখনই সুইস রেফারি ডিয়েন্সের বাঁশির 
শব্দ শোনা গেল। চমকে উঠলো সেই কর্কশ বাঁশির শব্দে উপস্থিত 
তিরানবব,ই হাজার দর্শক ৷ তারা দেখতে পেলেন পেনালটি বক্সের কয়েক- 
গজ বাইরে থেকে জার্মানদের ফ্রিকিক মার। নির্দেশ দিচ্ছেন রেফারি 
ডিয়েস। শট নিলেন এমারিশ । সামনে ওয়ালের মধ্যে দাড়ানো! 
স্লেলিগ্তারের পিঠে লেগে বল চলে গেল হেল্ডের কাছে। হেল্ড 
কালবিলম্ব না করে বল বাড়িয়ে দিলেন ওয়েবেরকে | সমস্ত ঘটনাটা এক 
লহমায় ঘটলো ৷ দেখা গেল ওয়েবের শট ব্যান্কসকে পরাস্ত করে জালে 
জড়িয়ে গেছে । 

গোল”ও হলো নিদিষ্ট সময়ের খেলাও হলে! শেষ । অতএব রেফারি 
এবার অতিরিক্ত সময় খেলানোর জন্য নতুন করে বাঁশি বাজালেন। 

জার্মানদের অসম্ভব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ।. ঘামে ভেজা জিলার ভীষণ 
ভাবে হাপাচ্ছেন। মাটিতে বসে পড়েছেন ন্নেলিঞ্লার । অতিরিক্ত সময়ের 
খেলা শুরু হতেই ইংল্যাণ্ড মোক্ষম ভাবে চেপে ধরলো । আ্যালান বল 
চমতকার ভাবে জ্েলিগ্রারকে কাটিয়ে গোলে শট নিলেন। অল্পের জন্য বল 
পোস্টের ওপর থেকে উড়ে গেল। ইংল্যাণ্ড একতরফা আক্রমণে খেলাকে 
প্রায় তখন নিজেদের পকেটে পুরে ফেলেছে। মাঠের মধ্যে হারিয়ে 
গেছেন জার্সান খেলোয়াড়ের । আ্যালান বল একাই তখন ভেক্কি 
দ্েখাচ্ছেন। তার নিখৃ'ত স্কিলের সামনে জমি ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। 
স্লেলিগ্তারকে সহজ ভাবে কাটিয়ে নিতে কোন কষ্ট হলো না আ্যালান- 
বলের! তিনি বল নিয়ে বেশ কিছুটা ভিতরে ঢুকে চমৎকার থু. 
বাড়ালেন হাস্টকে। কালক্ষেপ না৷ করে হাস্ট' সেই বলে প। চালালেন। 
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বল টিন্কেয়োস্কিকে পরাস্ত করে বারের নিচে লাগলো । সামনেই ছিলেন 
রজার হান্ট । তিনি বারে লাগ! বল মাটিতে পড়া মাত্র ছু হাত তুলে 
গোল পাওয়ার আনন্দে নাচতে লাগলেন । _টিন্কেয়োস্কি গোল লাইনের 
ওপর থেকে বলটি ধরলেন বটে, কিন্ত তার আগেই শোনা গেল বাঁশির 
শব্দ । 

প্রতিবাদে ফেটে পড়লেন জার্মান খেলোয়াড়ের! । তারা বললেন, 
বলটি বারের নিচে লেগে গোল লাইনের ওপর পড়ে ছিল মাত্র, কিন্ত তা 
গোল লাইনকে সঠিক ভাবে অতিক্রম করে নি। জার্মানীর খেলোয়াড়ের! 
প্রতিবাদ করলেও ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়ের! আনন্দে উল্লাস করতে 
লাগলেন। গোলের সিদ্ধান্ত সুইস রেফারি প্রথমেই গ্রহণ করেন নি। 
হয়ত তার মনেও কিছুটা সন্দেহ ছিল । সেই কারণে তিনি এগিয়ে 
গেলেন টাচ লাইন বরাবর রুশ ল্যাইন্সম্যান বাখরামোভের দিকে । 
রুপোলী চুলের রুশ ভদ্রলোক হাতের পতাকা তুলে সংকেত দিলেন বল 
সেন্টারে বসাতে । অতএব গোল, ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে উল্লাসে ফেটে পড়লেন 
ইংল্যাণ্ড সমর্থকের ৷ 

এই গোলের সিদ্ধান্ত নিয়ে পশ্চিম জার্মানী আজও খুশী হতে পারে 
নি। এখনও দুঃস্ষপ্ের মতো সেদিনের সেই স্মৃতি বুকের গভীরে যন্ত্রণায় 
কুরে কুরে খায়! হাস্টে'রি দেওয়া এই গোলের ছবি তুলে, তার| বিশ্বময় 
ঘুরে বেড়িয়েছে। সাদা পর্দায় ফিল্মের ছবি দেখিয়ে তার৷ প্রশ্ন করেছেন 
“লুক-এ্াট হা! পিকচার, ইজ ইট এ গোল ?” সত্যি কি গোল হয়েছিল? 

কলঙ্কের কালিমা কিন্তু ফাইনাল ম্যাচ নিয়েই শেষ হয়ে যায় 
নি-পরে ঘটেছিল বিশ্বকাপে সর্বাপেক্ষা আলোড়ন স্থষ্টিকারী 
আর একটি রহস্যময় ঘটনা । এই কঠিন প্রশ্নের জবাব আজও 
মেলেনি। আজও রহস্যময় হয়ে আছে ইংল্যাণ্ডের দেওয়। তৃতীয় 
গোলটি । এরপরেও হার্ট আর একটি গোল দিয়ে ব্যবধান বিডিয়ে 
দিলেন বটে, তবে সে গোল সম্পর্কে জার্মানরা সম্পূর্ণভাবে উদীড়তে 
ছিল। তাদের মনোবল মূলতঃ ভেঙে যায় হাস্টে'র দেওয়া তৃতীয় 
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গোলের সিদ্ধান্তে। এই গোলের সিদ্ধান্তেই মূলতঃ বিশ্বকাপের ভাগ্য 
সেদিন নির্ধারিত হয়েছিল । 

ফাইনালে ৪-২ গোলে জার্মানকে হারিয়ে ইংল্যাণ্ড জুলেরিমে জয় 
করলেও, এই জয় তাদের গরিমার শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে নি। বরং বৃটিশ 
কর্তৃপক্ষকে নানাভাবে সমালোচিত হতে হয়েছিল । ইউরোপের শ্রেষ্ঠ 
দেশগুলির অনেকেই এবং ল্যাটিন আনেরিকার সেরা তিনটি দেশ 
ইংল্যা্তকে কঠিনভাবে সমালোচন| করতে কস্ুর করে নি। তাদের 
ধারণার স্বদেশের প্রশ্ররে, রামসের ভবিষ্যদ্বাণী কার্যকরী করার জন্যই 
ইংলিশ কর্তৃপক্ষ ও সমর্থকের! উঠে পড়ে লেগেছিলেন। কোনরকম 
নোংরামো৷ করতে তারা কুষ্ঠিত হননি । বিশ্বকাপ জয়ের জন্য ইংল্যাণ্ডের 
মতে৷ নির্লজ্জ আচরণ করতে আর কোন দেশকে এমন সক্রিয় ভূমিকা 
নিতে দেখা যায় নি। 

কলঙ্কের কালিম। এখানেই থেমে যায় নি, বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার 
পরেও ইংল্যাণ্ডকে মর্মান্তিক সমালোচনার মুখে পড়তে হলো । যে 
বিশ্বকাপ-_“জুলেরিমে' নিয়ে বিশ্ব ফুটবলের লড়াই, সেই দুর্লভ “সোনার 
পরী" রহস্তময় ভাবে উধাও হলো! ইংল্যান্ডের এক প্রদর্শনী থেকে । 

২০শে মার্চ তারিখে জনবহুল এই প্রদর্শনী থেকে হঠাৎ নাটকীয় 
ভাবে উধাও হয়ে যায় সোনার পরী। এই আকনম্মিক দুর্ঘটনায় তীব্র 
প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হলো! পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে । একেই ইংল্যাণ্ডের 
বিশ্বকাপ জয় নিয়ে সকলের মনে চাপা! অসন্তোষ ছিল, তার ওপর এই 
ঘটন| কলঙ্কের বোবা চাপিয়ে দিলে| 'বুটিশ রাজতন্ত্রের ওপর । এতিহাময় 
আভিজাত্যের গরিমা ভূ-লুষ্টিত হওয়ায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ নিখোঁজ জুলেরিমে 
উদ্ধারের দায়িত্ব তুলে দিয়েছিলেন দেশের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা বিভাগের 
হাতে কিন্ত তাতেও কোন কাজ হলো না। শেষে জাতীয় এতিহয 
গরিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বৃটিশ সরকার ছ হাজার পাউণ্ড মূল্যের 
পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলেন । 

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, পিকলস নামের একটি কুকুর শেষ পর্যন্ত এই দুর্লভ 
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ট্রফিটি নরউডের একটি বাড়ির বাগান থেকে উদ্ধার করে। এর ফলে 
-রক্ষা পায় বৃটিশ জাতের কৌলিন্য ৷ 
সমস্ত ঘটনার টানা-পোড়েনের ফলে ছেষটটির বিশ্বকাপ নানাদিক 
দিয়ে ইংল্যাণ্ডের কাছে কলঙ্কের হয়ে আছে, য! শত চেষ্টা করেও ইংল্যাণ্ড 
কর্তৃপক্ষ আজও পারেন নি বিশ্ববাসীর মন থেকে তাদের সন্দেহময় 
ধারণাকে মুছে ফেলতে ৷ 
ইংল্যাণ্ডের আসর শেষ হলো । এই আসরে মোট গোল সংখ্য 
দাড়ালো উননব্ব.ইটি । এই গোলের মধ্যে পর্তুগালের গোল সংখ্যা ছিল 
সবচেয়ে বেশি__সাতারোটি । পর্তুগাল শুধু দল হিসাবে বেশি গোল দেয় 
নি, সেই সঙ্গে তাদের দলের সেরা খেলোয়াড় ইউসোবিও পেয়েছিলেন 
সেরা গোল দাতার সন্মান৷ হংল্যাণ্ডের হার্ট বিশ্বের প্রথম ফরোয়ার্ড 
যিনি ফাইনালে মোট তিনটি গোল দিয়ে রের্কড করলেন । 
ফাইনালে উপস্থিত ছিল মোট সাতানবব,ই হাজার দর্শক এবং 
সর্বনিষ্ন দর্শক উপস্থিত ছিলো! চিলি বনাম উত্তর কোরিয়ায় খেলায় মাত্র 
তেরো হাজার । 
অষ্টম বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষিত হলো মেকসিকে। 
বিশ্বকাপের কথা । ঠিক হয় আগামী নবম বিশ্বকাপ আসর ১৯৭০ সালে 
অনুষ্ঠিত হবে মেক্সিকোতে ৷ 


এঁতিহাসিক মেক্সিকো (১৯৭০ ) 


বিশ্ব ফুটবল ইতিহাসে মেক্সিকোর আসর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এই 
আসরে বিশ্ব ফুটবলের প্রথম অধ্যায়ের শেষ হয়। দীর্ঘ চল্লিশ বছরেব মধ্যে 
__১৯৭০ সালের মতো এমন ইতিহাস সাক্ষী ঘটনা আর কোথাও ঘটে 
নি। এই আসরে ল্যাটিনআমেরিকার শ্রেষ্ঠ শক্তি ব্রাজিল ইউরোপের 
চ্যাপিয়ান ইতালিকে সন্মুখ সমরে পদানত করে বিশ্বকাপ জয় করে। শু 
তারা এই আসরে শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করে নি, সেই সঙ্গে চিরকালের 
জন্য জয় করে নিয়ে গেছে “জুলেরিমে? বা! “সোনার পরী? । 
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মেকসিকোয় আসর শুরু হওয়ার মুখে বিস্তর প্রশ্ন দেখা গিয়েছিল, 
সাড়ে সাত হাজার ফিট উচুতে অবস্থিত মেকসিকোর আবহাঁওয়। নিয়ে 
সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন বিদগ্ধজনেরা, তীর! স্থান নির্বাচনের 
পরিপ্রেক্ষিতে কঠিন সমালোচনা করে বললেন, মেকসিকোতে 
কিছুতেই ভাল ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে না। অত উঁচুতে স্বাভাবিক 
স্বাসপ্রশ্থাস নেওয়। যেমন কষ্টকর, তেমনি অসহ্য এখানকার উষ্ণ 
আবহাওয়। । 

মেকসিকোতে যাতে বিশ্বকাপ অনুষ্টিত ন| হতে পারে তার জন্য 
নানাদিক থেকে চক্রান্ত চলেছিল ৷ কিন্ত শেষ পর্যন্ত সমস্ত আলোচনাকে 
ব্যর্থ করে কার্যকরী সমিতি নিজেদের-সিদ্ধান্ত বহাল রাখলেন ৷ 

অস্বীকার করার উপায় নেই মেকসিকোর আবহাওয়া মোটেই 
সুখকর ছিল না । প্রচণ্ড গরমের মধ্যে বিশ্বকাপ কমিটি খেলাগুলির 
সময় দুপুরের দিকেই নির্বাচিত করেছিলেন, যাকে বলে গোদের ওপর 
বিষফৌড়া ৷ 

১৯৮ সালে মেকসিকোতে ও লিম্পিক আসরের সময় এই একই 
সমস্ত দেখ। গিয়েছিল । এর জন্য অনেকে বহু আগে এখানে এসে 
পৌছেছিলেন, যাতে আবহাওয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিত। নিজেদের খাপ 


খাইয়ে নিতে পারেন । কিন্তু এতে খরচ অনেক বেশী-য|। অনেক 


দেশের পক্ষে বহন কর! কষ্টসাধ্য ছিল । 

মেকসিকোর আবহাওয়া এবং তার পাহাড়ি পরিবেশ সম্পর্কে 
সর্বাপেক্ষা সমালোচনা বেশী করেছিলেন ইউরোপের সাংবাদিকের ৷ 
তার। বললেন, 'মেকসিকোয় ভাল ফুটবল কিছুতেই সম্ভব হবে না বরং 
এখানে ফুটবল ঘিরে হিংসাত্মক ঘটনাই বেশী ঘটবে ৷! কিন্তু কার্যতঃ 
তা হয় নি। বরং সত্তরের আসরে বিশ্বের মানুষ বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ 
ফুটবলের নিদর্শন পেলেন । এই আসরে ব্রাজিল শুধু এঁতিহাসিক জয় 
পায় নি সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছিল শতাব্দির সেরা ফুটবল ম্যাচ । 

মেকসিকোর আসরের কেচ্যাম্পিয়ান হবে ত নিয়ে নান! মুনি নান! 
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মন্তব্য রেখেছিলেন । তবে সকলের কৌতুহলী দৃষ্টি ছিল গতবারের 
বিজয়ী ইংল্যাণ্ডের ওপর ! ১৯৬৭ জালে দান্তিক রামসে নিজের দেশের 
মাটিতে ফুটবল অনুষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে “জুলেরিমে কাপ” 
তুলে দিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের হাতে ৷ পেয়েছিলেন 'স্তার’ উপাধি। 
সেই কারণে মেকসিকে। আসরে প্রত্যেকের জিজ্ঞাসা ছিল ইংল্যাণ্ড কি 
তাদের এঁতিহ্য বজায় রাখতে পারবে ; পারবে কি বিগত সন্মানকে 
রক্ষ। করতে ? 

ইংল্যাণ্ডের জয়ের ব্যাপারে রামসের আত্মবিশ্বাস ছিল যোলে। 
আন৷ তিনি মেকসিকোয় দল নিয়ে পৌছবার পর আত্ম-অহমিকার বশে 
বেশ কিছু বিরূপ মন্তব্য করলেন ৷ তার আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন 
মেকসিকান সমর্থকের।। কলে বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার আগেই ইংল্যাণ্ডকে 
সমালোচনায় মুখে পড়তে হলো! তাদের দেখলেই মেকপিকান 
দর্শকের! বিদ্রপ করতেন। এই প্রতিক্রিয়। আরও চরমে উঠলে! 
ইংল্যাণ্ড বেগোটায় পৌছবার পর। দলের সের! খেলোয়াড় এবং 
অধিনায়ক ববি মুরের বিরুদ্ধে আনা হলে। চুরির এক মিথ্যে অভিযোগ । 
এই অভিযোগে বল! হলে মুর নাকি স্থানীয় একটি দোকান থেকে 
ব্রেসলেট চুরি করেছেন । তাকে গ্রেপ্তার করা হলো । এই ঘটনা 
ইংল্যাণ্ড দলের ওপর তীব্র প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করলে। ৷ মুরের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ মিথ্যে প্রমাণিত হলেও খেলোয়াড়দের মানসিক উৎসাহ 
নষ্ট হল ৷ দল হিসাবে ইংল্যাণ্ড কিন্ত সেবারে মোটেই কমজোরি 
ছিল ন! ৷ বরং তার। বিশ্বকাপে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়ার জন্য 
তৈরি হয়েই এসেছিলো ৷ দলে ছিলেন বিগত চ্যাম্পিয়ান দলের প্রায় 
প্রত্যেকটি খেলোয়াড়_সেই সঙ্গে আন৷ হয়েছিল নিউটন, কুপার, 
ফ্রান্সিস লি’র মতে। প্রতিভাবানদের । 

ইংল্যাণ্ডের চেয়েও ব্রাজিল সম্পর্কে মেকসিকে। আসরে উৎসাহ 
ছিল বেশী ৷ ১৯৬৬ সালে ব্যর্থতার পর ব্রাজিল নিজেদের আরে। বেশী 


শক্তিশালী করে তোলে, দলের দায়িত্ব দেওয়া! হয় সালধানার ওপর | . 
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সালধান! ব্রাজিলের একজন বিতকিত পুরুষ । ১৯৬২ সাল থেকে সাল- 
খান। ব্রাজিল ফুটবল সম্পর্কে উগ্র মতামত প্রকাশ করছিলেন । ১৯৬৬ 
সালে ব্রাজিল ইংল্যাণ্ডে বার্থ হলে এই সালবানাই সমালোচনায় 
মুখর হয়ে উঠেন। ফলে ব্রাজিল কর্তৃপক্ষ সত্তরের সাফল্যের কথ। 
চিন্ত। করেই বিতকিত পুরুষ সালধানার হাতে তুলে দিয়েছিলেন 
দলের দায়-দারিত্ব। দলের দায়িত্ব হাতে নিয়ে সালধান। ব্রাজিল 
ফুটবলের নিজন্ব ধার! ফিরিয়ে আনার চেষ্টা! করলেন ৷ ব্রাজিলিয়ানর। 
যে আক্রমণাত্মক খেলাকে ভুলে গিয়েছিল, সালধানার চেষ্টায় তা 
আবার পুনজীবিত হল । ব্রাজিল খেলোয়াড়ের খুঁজে পেলেন নিজস্ব 
ভাবধারাকে । আগেই বলেছি সালধান। একজন বিতকিত মানুষ ৷ 
তিনি ছাত্রাবস্থার ছিলেন একজন পাক। কমুনিন্ট । স্পষ্ট বক্ত। এবং 
বৈপ্লবিক চিন্তধারার ক্ষেত্রে তার কোনো জুড়ি ছিল ন।। তার চালচলন 
এবং মেজাজের সঙ্গে মিল ছিল ইতালির ভিক্টর পোজোর । ১৯৬৯ 
সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী সালধান। জাতীয় দলের ম্যানেজার পদ গ্রহণ 
করলেন। এই গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েই তিনি দলকে “এ ও 'বি’ 
ছুটি দলে ভাগ করলেন। কঠিন অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে সালধানা! 
ব্রাজিলকে একবছরের মধ্যেই পৌছে দিয়েছিলেন কোয়ালিকাইং 
গ্রুপে । ১৯৬৯ সালে সালধানার তৈরি দল মারকানায় ইংল্যাণ্ডকে 
হারালে। ২-১ গোলে । 

আত্মবিশ্বাসী সালধানার আত্মমহস্কার ছিল অত্যন্ত বেশী । তিনি 
নিজে য। বুঝতেন তাই করতেন । আর সেই আত্মাভিমানের প্রশ্রয়ে 
তিনি কিছুদিনের মধ্যেই এমন কিছু কাজ করে বসলেন য| দেখে 
ব্রাজিল কর্তৃপক্ষ শিউরে উঠলেন । দেখ! গেল কোনরকম কারণ ন! 
দশিয়ে তিনি দল থেকে বাদ দিলেন চারজন ডিফেনডার সহ ছুজন 
গোলরক্ষককেই। কিছুদিনের মধ্যে তিনি শারীরিক অসুস্থতার অজুহাত 
দেখিয়ে ক্যাম্প থেকে ফেরত পাঠালেন টনিলে। ও স্কালাকে ৷ এইসময় 
টোস্টাও সম্পর্কে সবাই সন্দিহান হয়ে পড়লেন । প্র্যাকটিস গেমে বল 


টা 
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চোখে লাগায় তাকে বেশ কিছুদিন ভুগতে হলে! ৷ বোঝ। গেল জাতীয় 
দলে আহত টোস্টাওকে পুরোপুরি পাওয়। যাবে না। এরপর 
সালধাঁন। অপ্রত্যাশিত ভাবে পেলের ফর্ম সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ, 
করে এমন এক মন্তব্য করলেন য। দেখেশুনে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হলেন 
তাঁর হাত থেকে জাতীয় ম্যানেজারশীপের পদ কেড়ে নিতে । যখন 
এমন একট! কাণ্ড ঘটলে। তখন বিশ্বকাপের পুল লীগের খেল। শুরু" 
হতে মাত্র তিনমাস বাকি । এই অবস্থার জাগালোর ওপর দায়িত্ব 
দেওয়! হলে! ৷ ব্রাজিল ফুটবলে জাগালো একজন ভাগ্যবান 
পুরুষ । ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালে তিনি ব্রাজিলের চ্যাম্পিয়ান দলের 
লেফট্‌ উইংগার ছিলেন । তিনি দু-দুবারই দলে আসেন বদলি 
খেলোয়াড় হিসাবে । কোচ হিসাবেও এবার তার বদলি নির্বাচন ৷ 
জাঁগালে। দল হাতে নিয়ে স্ট্যাটিজির বিশেষ কোন পরিবর্তন করলেন, 
না। তিনি কেবল খেলোয়াড়দের উসকে দিয়েছিলেন মাত্র । 
জাগালোর দলে ফিরিয়ে আন হলে! সালধনার বাতিল কর! 
গোলরক্ষক ফেলিকসকে । যে আহত টোস্টাও সম্পর্কে সন্দেহ ছিল 
সেই তিনিও অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে দলে ফিরে এলেন । পেলে ও 
টোস্টাও'র খেলার ধরন ছিল প্রায় একই রকম । ছুজনেই নিচেই! 
নেমে বল ধরে উপরে উঠে আসেন । এই ক্ষেত্রে জাগালো৷ টোস্টাওকে 
ধরন বদলাতে বাধ্য করলেন। তিনি বললেন--“টোস্টাও বয়সে - 
নবীন, সে খেলার ছক চেষ্ট। করলে বদলাতে পারে, যা এই বয়সে 
পেলের পক্ষে সম্ভব নয় ৷” y 

অনেকেই ভেবেছিলেন জাগালো হয়তো ভুল করলেন। টোস্টাও'র 
মতে। খেলোয়াড়ের পদ্ধতি বদলালে তাকে দিয়ে হয়তে। সুফল পাওয়া 
যাবে ন । হয়ত এর জন্য ব্রাজিলকে যথেষ্ট ভুগতে হবে । কিন্তু কার্যতঃ 
তা হয়নি। বরং নতুন ছকে টোস্টাও নিজেকে অসম্ভব মানিয়ে 
নিয়েছিলেন । তার'ম্বাভাবিক ক্রীড়া-বিস্তাস এতটুকু নষ্ট হয় নি। সেই 
সঙ্গে ব্রাজিলের আক্রমণ ভাগকে মদত যুগিয়েছিলেন রিভালিনো, 
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জিয়ারজিন, গরসনের মতে! খেলোয়াড়ের! ৷ প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে 
ব্রাজিল দল এসেছিল মেকসিকোয় ৷ তারা মেকসিকৌয় পৌছেই একটি 
বিজয়ী দলের মতে! আচরণ করতে লাগলেন ৷ জনগণের মধ্যে বিতরণ 
করলেন ব্রাজিলের পতাকা, ব্যাজ ৷ মিশলেন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে ৷ 
দেখ। গেল ইংল্যাণ্ড দল মেকসিকোয় পৌছবার পর যতট। অপ্রিয় 
হয়ে উঠেছিল, ঠিক ততোটাই আন্তরিক জনসমর্থন পেয়েছিল ব্রাজিলের 
খেলোয়াড়ের ৷ 

সত্তরের আসরে সর্বাগ্রে ফেবারিট ছিল ইতালি । তার এই 
আসরে দীর্ঘদিন বাদে যেন লড়াই করার জন্য এসেছিল । ইংল্যাণ্ডে 
অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে কোরিয়ানদের কাছে পরাজয় ইতালিকে গভীর 
ভাবে ব্যথিত করেছিল । এই পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল 
ইতালির সর্বত্র । তার। নতুন করে দল গঠন করলেন। দলে পেলেন 
রিভার মতে৷ প্রতিভ।, লুইগি রিভ৷ ইতালি দলের একমাত্র ভরসা । 
তার পায়ে আছে গোলের গ্যারান্টি । ইউরোপীয় ফুটবলে তার 
নামে সোনার বৃষ্টি ঝরে । এছাড়। ইতালি দলে ছিলেন ডোমেনঘিছি 
বনিনসেগনা, ম্যাজোলা।, ফ্যাচেত্তির মতে। ফুটবলার ৷ 

গতবারের ফাইনালে ব্যর্থ পশ্চিম জার্সানীও শক্তির বিচারে কম 
গেল ন! ৷ মিডফিল্ডে অভিজ্ঞ ওভাঁরাথকে দেখা৷ গেল ৷ দেখা! গেল 
বিশ্বকাপের: বহু পরিচিত ফুটবলার বর্ষীয়ান উয়ে জিলারকে । 
এই সঙ্গে দলে এলেন গোলম্যাসিন গর্ভন মুলার ৷ অসাধারণ ফরোয়ার্ড 
এই গৰ্ডন মুলার ৷ ছোটখাটে। দেখতে হলে কি হবে, শরীরে ছিল 
অসম্ভব কষ । লড়াই করার মতে যেমন শক্তি, তেমনি তার স্ট্যামিনা। 
এছাড়া মানুষটার বলের ওপর ছিল অভাবনীয় দখল ক্ষমতা । 
গোলে শট নেওয়ার ব্যাপারে তার পায়ে যেন জাছ আছে । পেনালটি 
বক্সের মধ্যে মুলারের মতে৷ ঠাণ্ড! মাথার কুশলী ফরোয়ার্ড বিশ্বফুটবলে 
বিরল বললে মনে হয় ভুল বল। হয় ন! ৷ দর্শনীয় ভলিতে তিনি 
হু ম্যাচে বহু অসাধারণ গোল করেছেন । সত্তরের আসরে হেলমুট 
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করে এবারের আসরে তিনি বেকনবাউয়ার ওপর কোন চাপিয়ে দেওয়া 
নীতি প্রয়োগ করলেন ন।। সহজ স্বভাবে তিনি খেলেছিলেন একজন 
এট্যাকিং-মিডফিল্ডার হিসাবে । ফলে মেকসিকোয় বেকেনবাউয়ারের 
পক্ষে সের। ম্যাচ খেলা সম্ভব হয়েছিল । 

পুল লীগের খেলা শুরু হওয়ার আগে গণক-যন্ত্রর অভিমতে 
ইতালি ছিল সম্ভাব্য বিজয়ী দল-__সেই কারণে ইতালির পক্ষেই 
বাজার দল ছিল তুঙ্গে । 

প্রাথমিক পর্বের খেলার মধ্য দিয়ে মোট চোদ্দটি দেশ চুভান্ত' 
পর্যায়ে খেলার অনুমতি পায়_সেই সঙ্গে যুক্ত হয় গতবারের, 
বিজয়ী ইংল্যাণ্ড এবং আয়োজনকারী দেশ মেকসিকে। অর্থাৎ মোট 
ঘলোটি দেশ নিয়ে তৈরি হয় পুল লীগের তালিকা। প্রচলিত 
নিয়মে যোলটি দলকে চারটি পুলে ভাগ করা হর । এবারের 
আসরে তিনটি নতুন দল মুল পর্যায়ে খেলার অনুমতি পেয়েছিল । 
ই. এল স্তালভাদর, মরকো এবং ইজরায়েল । এক নম্বর পুলে তৈরি, 
হয়__রাশির।, মেকদিকো, স্যালভাদর, এবং বেলজিয়ামকে নিয়ে । 
ছুই নম্বর পুলে থাকে-- ইতালি, উরুগুয়ে, সুইডেন, ইজরায়েল । 
তিন নম্বর পুলে_ ব্রাজিল, ইংল্যাণ্ড, রুমানিয়! এবং চেকোশ্নাভির। 
এবং চার নম্বর পুলে__পশ্চিম জার্মানী, পেরু, বুলগেরিয়।, এবং 
মরক্কে। | 


৩০শে মে বেল! সাড়ে দশটায় আজটেক স্টেডিয়ামে শুরু হলে। 
উদ্বোধনী অন্ুষ্ঠান। বর্ণাঢ্য সমারোহে উৎসব পালিত হলে। ৷ থরে 
থরে বেলুন উডভলো৷ আকাশে । ব্যাণ্ড বাজল ৷ প্যারেড হলে। ৷ 
উড়ানে। হলো শ্বেত কবুতর ৷ অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন 
মেকসিকোর প্রেসিডেন্ট গুস্তাভ দিরাজ আরদাজ। পরে ভাষণ, 
দিলেন ফিফার সভাপতি স্যার স্ট্যানলী রাউস ৷ 
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প্রাথমিক কর্মন্থচীর সমাপ্তির পর বেলা বারোটায় অনুষ্ঠিত হলো! 
পুল লীগের প্রথম খেলা ৷ উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্টিত হলো রাশিয়া 
ও মেকসিকোর মধ্যে ৷ প্রচণ্ড গরমের মধ্যে অত্যন্ত বিরক্তিকর 
খেল৷ হলো ৷ খেল। দেখে বোঝ! গেল কোনো দলই ম্যাচ হারাতে 
রাজি নয় ৷ রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলার সুবাদে কোন পক্ষই গোল পেল 
না। অত্যন্ত বিরক্তিকর ম্যাচটি শেষ হলো! গোলশুন্য ভাবে । 

এই গ্রুপের পরের খেলায় নবাগত স্তালভাদর দলকে শোচনীয় 
ভাবে বিধ্বস্ত করলে। বেলজিয়াম । বেলজিয়ামের পক্ষে ছুটি গোল 
এলে! ভ্যান মোয়েরের শট থেকে ও একটি গোল পেলেন ল্যান্াট ৷ 

বেলজিয়াম প্রথম খেলায় ৩-০ গোলে জয় পেলেও, রাশিয়ানদের 
বিরুদ্ধে তার! দাড়াতে পারলো না। এই ম্যাচে সোভিয়েত 
খেলোয়াড়ের! অসাধারণ ফুটবলের পরিচর দিলেন। একতরফা! 
ফুটবল খেলে রাশিয়। জয় পেলে! ৪-১. গোলে । রুশ দলের চারটি 
গোলের মধ্যে ছুটি গোল দিলেন বাইশোভেৎস এবং একটি করে 
গোল দিলেন আশাভিয়ানি এবং ঘেমলেটিনিস্কি। বেলজিয়ামের 
পক্ষে একটি মাত্র গোল দিলেন গত ম্যাচের গোলদাত। ল্যাম্বাট ৷ 

মেকসিকে! দলের সঙ্গে স্তালভাদর দলের খেলাটি নিয়ে অসন্তোষ 
দেখ! গেল । নবাগত স্তালভাঁদর দারুণ খেলেছিল ৷ প্রথম দিকে 
কিছুতেই তাদের বাগে আনতে পারছিলো না মেকসিকানর। । 
প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে হঠাৎ ভুল করলেন ইউনাইটেড আবর 
রিপাবলিকের রেফারি হাসান কানডিল । তিনি প্রথমে স্যালভাদর 
দলের পক্ষে ফ্রিকিক দিয়েই, পরে আবার দৃষ্টিকটুভাবে সিদ্ধান্ত বদলে 
জিকিকের নির্দেশ দিলেন মেকসিকোর পক্ষে । রেফারির এই 
সিদ্ধান্তে মনন্ষুপ্ন ক্যালভাদর খেলোয়াড়ের প্রতিবাদ করলেন 
রেফারির কাছে। রেফারি তাদের প্রতিবাদে কর্ণপাত ন! করে খেলা 
চালাবার নির্দেশ দ্রিলেন। এর ফলে প্রবল বাক-বিতণ্ডার মধ্যে 
মেকসিকান দল বিন। বাধায় ফ্রিকিক থেকে প্রথম গোলটি দেয় । 
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এই গোলের কলে স্তালভাদর দলের মানসিক উৎসাহ নষ্ট হয়ে যায়। 
তাদের মানসিক নিরুৎসাহের সুযোগ নিয়ে মেকসিকো৷ দল অতি 
সহজে ৪-০ গোলে ম্যাচ জিতে যায় । 

পেল রেফারির বিতকিত সিদ্ধান্তের ফলে । অহেতুক একটি পেনালটির 
নির্দেশ দিলেন রেফারি ৷ এই পেনালটি যে রেফারি কেন দিয়েছিলেন 
তা ঠিক বোঝা গেল না। বেলজিয়ামের খেলোয়াড়ের! প্রতিবাদ 
করেও ব্যর্থ হলেন। পেনালটি থেকে গোল দিলেন গুস্তাভ পেন। | 
এই জয়ের ফলে মেকসিকো৷ দল অতিসহজে উঠে আসে কোয়ার্টার 
ফাইনালে । এই ম্যাচের আগে রাশিয়। ২-০ গোলে স্তালভাদরকে 
হারিয়ে আগেই উঠেছিল কোয়ার্টার ফাইনালে । এক নম্বর পুলের 
ফলাফল বিচারে রাশিয়া হলো! প্রথম। দ্বিতীর স্থান পেলো 
মেকসিকে। ৷ 


আশাহত ইতালি 


দুই নম্বর পুলে ইতালিকে নিয়ে কারো মনে কোনরকম সন্দেহ 
ছিল না। কিন্তু খেলা শুরু হওয়ার পর ইতালিয়ানর। নিজেদের 
সুনাম অন্থ্যায়ী খেলতে পারলো না। বরং তাদের অনেকখানি 
গান দেখালে। ৷ 

এই পুলের প্রথম খেলায় উরুগুয়ে অতি সহজে ২-০ গোলে ম্যাচ 
হারালো ইজরায়েলকে । সুইডেনের বিরুদ্ধে ইতালির খেলাটি ছিল 
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উত্তেজনাময় । এই ম্যাচে জয় লাভ করার জন্য প্রচণ্ড খাটতে হলো 
ইতালি দলকে ৷ ডোমেনঘিঘির একমাত্র গোলে কোনরকমে সম্মান 
বাঁচালে। ইতালি ৷ 
পরের ম্যাচেও ইতালিয়ানর! স্ুবিধ। করতে পারে নি। রক্ষণাত্মক 
নীতিতে খেলার ফলে ম্যাচটি হলো অত্যন্ত বিরক্তিকর ৷ উরুগুয়ের 
লক্ষ্য ছিল কোন রকমে গোল ন! খাওয়া । ফলে খেলার মধ্যে 
কোন সৌন্দর্য ধরা পড়লো না । ম্যাচটি শেষ হলো! গোল শুন্য 
ভাবে। 
এই পুলের সের! খেল। হুলো। সুইডেন বনাম ইজরায়েলের মধ্যে ৷ 
ছুই পক্ষই প্রচণ্ড লড়াই করলে। ৷ এই ম্যাচে সুইডেনের জয়ের 
ব্যাপারে কারো মনে কোন প্রশ্ন ছিল না। স্থইডেন কোয়াটার 
ফাইনালে ওঠার ব্যাপারে একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত ছিল । কিন্ত 
তাদের সেই স্বপ্নকে মুছে দিল ইজরায়েল ৷ প্রথম গোল দিয়ে সুইডেন 
এগিয়ে গেলেও এই ব্যবধান ধরে রাখতে পারলো ন! ৷ ইজরায়েলের 
সিপগলার দর্শনীয় গোল করে খেলায় সমতা নিয়ে এলেন। এরপর 
সুইডেন হাজার চেষ্ট। করেও কোন গোল পেল না ৷ ফলে অপ্রত্যাশিত 
ফলাফলে শেষ হলো। ম্যাচ ৷ 
পরের ম্যাচে সুইডেন ছুরন্ত খেলে পয়েন্ট ছিনিয়ে নিলে| উরুগুয়ের 
কাছ থেকে । সুইডেনের গ্রানের দেওয়৷ গোলে ম্যাচ হারালো 
উরুগুয়ে। এত করেও কিন্ত সুইডেন তার স্বপ্ন চরিতার্থ করতে 
পারলে। না ৷ গোল পার্থক্যে তার! ছিটকে গেল মূল আসর থেকে 
শেষ ম্যাচে ইজরায়েল আবার প্রচণ্ড লড়াই করলো! ইতালির 
সঙ্গে। এই ম্যাচেও ইতালি ক্রীড়ানৈপুণ্যের জৌলুন ধরে রাখতে 
পারলো ন। ৷ ফলে গোলশৃন্ঠ ভাবে ম্যাচটি শেষ হলো! ৷ এই পুলে 
ইজরায়েলের খেল। সকলের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল ৷ খেলার ফলাফল 
বিচারে ইতালি হলো! প্রথম ৷ গোল এযাভারেজে দ্বিতীয় হলো৷ 


উরুগুয়ে ৷ 
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ইতালি  ৩--১২--০১--০৪ 

উরুগুয়ে ৩--১-১-১-২--১_ ৩ 

সুইডেন ৩--১--১--১-২--২-৩ 

ইজরায়েল ৩০২১১২৩৬৯২২ 
এই পুলে অধিকাংশ খেলায় কোন দলই খুব একট। বেশী গোল 
করতে পারে নি। ফলে বেশী গোল সংখ্য। দেখ গেল ন! | ইতালি 
পুল লীগে প্রথম স্থান পাওয়া সত্বেও তারা গোল পেলো মাত্র একটি 

উরুগুয়ের ছুটি । 


ইংল্যাণ্ড মনোবল হারায় নি 


বেগোটায় ব্রেসলেট চুরির ঘটনা যে ইংলিশ খেলোয়াড়দের মনের 
ওপর বিশেষ কোন প্রিক্রিয়। সৃষ্টি করতে পারে নি, তা পরিন্ধার 
বোঝা গেল পুল লীগের খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে । মিথ্যে 
অভিযোগের প্রধান আসামী ববিমুরকে লীগের প্রতিটি খেলায় 
স্বাভাবিক ভাবে খেলতে দেখা গেল। মুর ইংলিশ ফুটবলের একজন 
সের! অন্তান্ত ফুটবলার । তার খেলার মধ্যে মানসিক ভারসামোর 
কোন অভাব দেখ। গেল ন। | বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রতিটি 
মাচে যুরকে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সহজ আত্মপ্রত্যয়ে বল নিয়ে 
ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল । মেকসিকোয় ইংল্যাণ্ডের জন-সমর্থন 
ছিল না। তবু তার মধ্যে ইংলিশ খেলোয়াড়ের! কঠিন মনোবলের 
পরিচয় দিলেন । 

গতবারের চ্যাম্পিয়ান দলের বহু পরিচিত মুখকেই এবারের 
আদরেও দেখা গেল ৷ ববিযুরের মতে। সেরা খেলা খেললেন 
ববিচার্লটন, জিও হাস্ট। এছাড়া টেরি কুপার ও যুলারির খেল! 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো! ৷ 
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জিরার 


গুয়াদালাজারায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম খেলা পড়লে। রুমানিয়ার 
সঙ্গে । এই ম্যাচে স্টেডিয়ামের অধিকাংশ দর্শক ছিলেন ইংল্যাণ্ড 
বিরোধী ৷ রুমানিয়। প্রথম থেকেই ফাউল করে খেলা শুরু করেছিল । 
বিশেষ করে রুমানিয়ার লেফট ব্যাক মোকাষু অত্যন্ত নৃশংসভাবে 
ফাউল আরম্ভ করেন ৷ ছুটি ক্ষেত্রে তার অপরাধ ছিল অর্মাজনীয় | 
কিন্ত বেলজিয়াম রেফারি লোরাক্স সেদিকে ফিরেও তাকালেন না 
হাঁস্ট” এবং বেল আঘাত পেয়ে খোঁড়াচ্ছিলেন ৷ দুপুরের কড়। রোদে 
ইংলিশ ফুটবলারদের লড়াই করতে যে বেশ কষ্ট হচ্ছিল সেটা! 
অস্বীকার করার কারে! উপায় ছিল ন! । তবু তার! সমস্ত কষ্টক মেনে 
নেওয়ায় জয় পেলে! দ্বিতীয়ার্ধে । গোল দিলেন ছেষট্রির বিতকিত 
পুরুষ__জিওক হার্স্ট। তিনি কুপাঁরের কাছ থেকে বল পেয়ে ব 
পায়ের জোরালে। শটে এগিয়ে দিলেন ইল্যাণ্ডকে ৷ শুধু ওই একটি 
মাত্র গোলেই প্রথম ম্যাচে জয়ের মুখ দেখতে পেল ইংল্যাণ্ড ৷ 

ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে একই পুলে ছিল ব্রাজিল । তারা খেল৷ শুরু 
করলে। অত্যন্ত খোশ মেজাজে । চেকোগ্নীভিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম 
ম্যাচে অভিজ্ঞ পেলে গোট! দলকে প্রধান শিক্ষকের মতে। খেলালেন। 
তার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে দলবদ্ধ ফুটবল খেলালেন রিভালিনো, 
জিরারজিনে।» গারসন ৷ এই ম্যাচে ব্রাজিল জয় গেলেও তাদের 
আক্রমণ ভাগ বিগত দিনের মতো সুসজ্ঘবদ্ধ বলে মনে হলো না। 
চেক দলের রক্ষণভাঁগের দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই জর পেল ব্রাজিল । 
এছাড়া! চেক দলের স্ট্যাটিজি জয়ের উপযোগী ছিল না ৷ তার! সব 
সময় পিছিয়ে খেলার ফলে মাঝ মাঠ প্রায় সারাক্ষণ ব্রাজিলের 
দখলেই ছিল । 

চেকের! প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে যায় । এই গোল দেওয়াই 
তাদের কাল হয়েছিল । এই ব্যবধান অল্পক্ষণের মধ্যেই যুছে দিলেন 
রিভালিনো । তার কোনাকুনি ক্রিকিক শট চমৎকার দোয়ার্ভ করে 
গোলে প্রবেশ করলে! এই গোলের পরই ব্রাজিল স্বমূতি ধারণ 
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করে। প্রায় পঞ্চাশ গজ দূর থেকে গারসনের উঁচু সেন্টারকে চকিতে 
বুকে দিয়ে নামিয়ে পেলে যে ভলিটি মারলেন তা ধরার সাধ্য হলে না 
চেক গোল রক্ষকের পক্ষে । বিরতির আগেই এগিয়ে গেল ২-১গোলে। 
বিরতির পর চেকদল কর্ণার থেকে একটি 
বঞ্চিত হল । এরপর তৃতীয় গোল দিলেন জিয়ারজিনো ৷ পেলের থ, 


ব্রাজিলের শেষ গোলটি 
অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে 
টে যান যে কেউ বুঝতে 
পারে নি, ওই অবস্থায় শট করে গোল কর! যেতে পারে। তিনজন 
ডিফেনডারকে নিখুঁত পায়ের টানে ছিটকে দিয়ে মিগ বিমান গতিতে 
ছুটে গিয়ে জিয়ারজিনে| চকিত শটে গোলটি করলেন। তাকে পেছন 
থেকে বাধা দেওয়ার চেষ্ট। করেও কার্যকরী হতে পারলেন না চেক 
ডিফেনডারের| ৷ ফলে ব্রাজিল ৪-১ গোলে ম্যাচ জিতলে| ৷ 
ব্রাজিলকে পরের ম্যাচে মুখোমুখি হতে হলো ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে | 
এই খেলার আগে রুমানিয়। ২-১ গোলে জয় পেয়েছিল চেকের 
বিরুদ্ধে । ব্রাজিল-ইংল্যাণ্ডের খেলাকে ঘিরে উত্তেজনা কম ছিল 
না। এই ম্যাচে মাঠের অধিকাংশ দর্শক ছিল ব্রাজিলের পক্ষে । 
ব্রাজিল এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটির জন্ত মানসিক দিক দিয়ে তৈরি 
ছিল। বরং সে তুলনায় ইংলিশ খেলোয়াড়ের। বেশ একটু অস্বস্তির 
মধ্যে পড়লেন। হোটেল ঘিরে গাড়ির হণ বাজিয়ে ইংলিশ 
ফুটবলারদের বিরক্ত কর! হলে সার। রাত পর্যন্ত । ফলে রাতভোর 
অনেকেই ঘুমতে পারলেন ন|। পরের দিন মাঠে গতকালের রাত্রি 
জাগরণের প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট ধর! পড়লো! ৷ রাঁমসে দলের একটি মাত্র 
খেলোয়াড়কে পরিবর্তন করলেন । টমি রাইটকে আনা হলো রাইট 


১২৪ 


ব্যাকে। রাইটের কাজ হলে। ব্রাজিলের পাউলে। সিরাজকে পাহার! 
দেওয়া । যেমন পেলেকে পাহারা দেওয়ার জন্য রাখ! হয়েছিল 
মূলারিকে। এ ছাড়৷ এই ম্যাচে বৃটিশ ফুটবলারের! প্রতিমূহর্তে সতর্ক 
ছিলেন যাতে পেলে, রিভোলিনে। বা জিরারজিনো কেউ একজনও যেন 
আঠারো! গজ বক্সের মধ্যে প্রবেশ করতে ন। পারেন। আসলে বলা 
যায় রাঁমসে এই ম্যাচে যত না গোল দিয়ে জেতার কথ! ভেবেছিলেন, 
তার চেয়েও বেশী ভেবেছিলেন গোল ন! খেয়ে ম্যাচ বাঁচানো যায় 
কি করে। এত করেও কিন্তু ইংল্যাণ্ড এই ম্যাচে আত্মরক্ষা করতে 
পারে নি। প্রায় দশ মিনিটে পেলের একটি দর্শনীয় হেড আকর্ষণীয় 
ভাবে বাঁচালেন গর্ভন ব্যাস্কম। জিয়ারজিনোকে কড়৷ পাহার৷ 
দিয়েও কুপার তাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারলেন না। বারবার 
তিনি বৃটিশ পাহার। ভেঙে বল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। এই ম্যাচে 
জিয়ারজিনে! অসাধারণ কিছু সেপ্টার করেছিলেন । একবার তে| তার 
ওই সেন্টারে পেলে মাথ৷ ছুয়ে নিজেই গোল দেওয়ার আনন্দে চিৎকার 
করে উঠেছিলেন । কিন্ত ব্যান্কদ দৈবকৃপায় কি ভাবে যে ওই বলটি 
রক্ষা করেছিলেন ত| চোখে দেখার পরও কারে বিশ্বাস হয় নি। 
বিরতির পর ব্রাজিল সারাদিনে একটি মাত্র গোলের মুখ দেখতে 
পেল। এই গোলের জন্য টোস্টাওয়ের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশী । 
স্জনশক্তির অধিকারী টোস্টাও স্বপরিকল্পিত ভাবে বাঁ দিক দিয়ে 
ডিবল করে এগিয়ে যায়। মুর তাকে বাধ! দেওয়ার চেষ্টা করা সত্তেও, 
টোস্টাও নিজের কনট্রোল নষ্ট করেন নি। বলের ওপর সম্পূর্ণ দখল 
রেখে তিনি চমৎকার ভাবে মাঝ মাঠে বল বাড়ালেন পেলেকে। 
পেলে ওই বল গোলে শট না৷ করে, ঠেলে দিলেন ডান দিক বরাবর । 
চকিতে পিছন থেকে উঠে আসা জিয়ারজিনো কালক্ষেপ না করে 
গোলে শট নিলেন। ইংল্যাণ্ড এরপরও গোল শোধ করার সুযোগ 
পায়। কিন্ত ্যালন বল সে'ম্থুযোগকে কাজে লাগাতে পারলেন না। 
জিয়ারজিনে! দেওয়ার গোলেই ব্রাজিল ম্যাচ জিতে গেল ১-০ গোলে। 
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পরপর ছুটে। ম্যাচে জয় পাওয়ার ব্রাজিল কোয়ার্টার কাইনালে 
ওঠার ব্যাপারে একরকম প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল ৷ কলে তার। 
রুমানিরার বিরুদ্ধে পরীক্ষা-মুলক ভাবে নতুন দল নিয়ে মাঠে 
নামলেন ৷ এইদিন পিরাজ্জকে দেওয়া হলো মাঝ মাঠের দায়িত্ব ৷ 
রুমানির। অপেক্ষাকৃত কমজোরি দল হলেও তার! শেষ দিকে বেশ 
চিন্তায় ফেলেছিলো৷ ব্রাজিলকে । একতরফা! ঝডে। আক্রমণে ব্রাজিল 
কিছুক্ষণের জন্য ছত্রাকার হয়ে যার । ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে দলীয় 
সহতি। এই ম্যাচ শেষ হলো ৩-১ গোলে । ব্রাজিলের হয়ে 
তিনটি গোলের ছুটি গোল দিলেন পেলে, অন্য গোলটি এলে। জিয়ার- 
জিনোর পা থেকে । 

শেষ ম্যাচে ইংল্যাণ্ড ক্লার্কের দেওয়। গোলে জয় পেল চেক দলের 
বিরুদ্ধে। এই সুবাদে তিন নম্বর পুল থেকে ব্রাজিলের মতে৷ 
কোয়াটার ফাইনালে উঠলে ইংল্যা্ড। তিন নম্বর পুলের ফলাফল 
দাড়ালো ঃ 

ব্ৰাজিল ৩--৩--০--০--৮--৩--৬ 


চেকো্াভিয়া . ৩--০--০--৩--২-৭-০ 

চার নম্বর গুলে গোলের বন্য! বইয়ে দিলে| জার্মীনর|। তার! যে 
মেকসিকোয় যথার্থ ভাবে তৈরি হয়ে এসেছে, তা পরিষ্কার বোঝ| গেল 
তাদের খেলার বহর দেখে । ফরোয়ার্ড লাইনে উয়ে জিলার, মুলার, 
লোহার অনবদ্য ভুমিকা নিলেন । মিভফিল্ডে সঘাটের ভূমিকায় বিচরণ 
করতে দেখ গেল বেকেনবাউয়ারকে | 

পুলের প্রথম খেলায় জার্মানদের খেলতে হলো মরকে। দলের 
সঙ্গে ৷ এই খেলায় প্রথম দিকে জার্মানর| নিজেদের গুছিয়ে তোলার 
আগেই মরকে! দল একতরফা বাড়ো আক্রমণে তাঁদের চেপে ধরলো । 
এই সময় মরকে। দল যে ভাবে খেলছিল, তাতে তাদের একাধিক 
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গোলে এগিয়ে গেলেও কিছু বলার ছিল ন! ৷ কিন্ত তার! একটির বেশী 
গোল দিতে পারলো না! গোলটি এলো জার্মান গোলরক্ষক শেপ 
মেয়ারের ভুলের জন্য । হেজেসের দুর্বল ব্যাক হেড মেয়ার ঠিক মতো! 
ধরতে না পারায়, বলটি তার হাত থেকে বেরিয়ে যার ৷ হুমেন ছুটে 
এসে সেই বল গোলে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে দেয় মরক্কো দলকে । 
গোল খাওয়ার পর জার্মান খেলোয়াড়দের সন্বিত ফিরে আসে । 
গোলের জন্য মরিয়৷ জার্মান দলে নামাঁনো হলে| দুজন পরিবর্তিত 
খেলোয়াড । গ্রাবোক্ষি মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেল জার্মান 
আক্রমণের চিত্র । তিনি বল নিয়ে অসম্ভব গতিতে দৌড়ে মরকে। 
রক্ষণভাগকে ভেঙেচুরে দিলেন। বিরতির পর গ্রাবোস্কির বাড়ানো 
বল ধরেই মুলার ও জিলারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জার্মান দল গোল 
শোধ করলে! ৷ গোলটি এলে। জিলারের শট থেকে ৷ গ্রাবোস্কি তখন 
অসাধারণ ফুটবল খেলছেন । তার বলের ওপর দখল ক্ষমতা এবং 
সুক্ম কাজ ছিল দেখার মতে। ৷ এই গ্রাবোস্ষির একান্তিক চেষ্টায় 
জার্মান পেল জয় সুচক গোল । প্রচণ্ড গতিতে গ্রাবোস্কি বল নিয়ে 
দৌড়লেন। তাঁর গতির সামনে ছিটকে গেলেন মরক্কো! দলের ছু- 
তিনজন ডিফেনডার | এরপর তিনি চকিতে সেন্টার কর। মাত্র, বলে 
মাথা ছ্রোয়ালেন লোহার ৷ বলটি পোস্টে ধাকা৷ খেয়ে ফিরে এলে! ৷ 
সামনেই ছিলেন মুলার ৷ তিনি কালবিলম্ব না৷ করে জোরালো! শটে 
জর এনে দিলেন জার্মানীর ৷ 

পরের ছুটি ম্যাচে সহজ জয় পেল পশ্চিম জার্মানী । দ্বিতীয় 
ম্যাচে তার! বুলগেরিয়াকে হারালো! ৫-২ গোলে । পাঁচটি গোলের 
মধ্যে মুলার দিলেন তিনটি গোল । একটি করে গোল এলো! লিবুডা 
ও জিলারের পা! থেকে । শেষ ম্যাচে মুলারের হ্যাটট্রিকে পশ্চিম 
জার্মানী জয় পেল পেরুর বিরুদ্ধে । ফলাফল ৩-১। পেরুর পক্ষে 
গোলটি করলেন কুশলী ফরোয়ার্ড কিউবিলাশ। 

পেরু লীগ পর্যায়ে একটি মাত্র ম্যাচে হেরেছিল। তার! প্রথম 
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খেলায় জয় পায় বুলগেরিয়াকে ৩-২ গোলে হারিয়ে । এই ম্যাচেও 
জরস্থচক গোল করেন পেরুর শ্রেষ্ঠ তারক। কিউবিলাশ ৷ মরকোঁকে 
৩-০ গোলে হারানোর পিছনেও কিউবিলাশের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে 
বেশী। তিনটি গোলের মধ্যে তিনি দিয়েছিলেন ছুটি গোল । সত্তরের 
আসরে তাই সের! প্রতিভাবানদের মধ্যে কিউবিলাশ নিজের জারগ। 
করে নিয়েছিলেন । পুল লীগ শেষে ফলাফল বিচারে পশ্চিম জার্মানী 
এবং পেরু উঠে এলো কোয়ার্টার ফাইনালে । ফলাফল দাড়ালো__ 
পঃ জার্মানী ৩--৩--০-- ০__-১০--৪-_ ৬ 
পেরু. ৩--২--০-১-- ৭-৫-৪ 
বুলগেরিয়া. ৩-০--১২-- ৫_-৯__১ 
মরকো . ৩-০--১--২-- ২--৬--১ 


জার্মান বদলা নিলো! 


মেকসিকো আসরের কোয়ার্টার ফাইনালে দুরন্ত লড়াই করে পশ্চিম 
জার্মানী পূর্ব পরাজয়ের শোধ নিলো। প্রচণ্ড লড়াই হয়েছিল 
সেদিন । ইংল্যাণ্ড লিয়তে প্রাধান্য বিস্তার করে খেলা শুরু 
করেছিল । ববিমুর রাজসিক মেজাজে আগলে রেখেছিলেন মাঝ মাঠ । 
তার খেলার মধ্যে ফুটবলের যাবতীয় এশ্বর্ষের শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটেছিল । 
টেরিকুপার তিনি লিবুডাকে কড়| পাহারায় রাখলেন । ফলে 
কুপারকে অতিক্রম করে লিবুডা একবারও বল নিয়ে আক্রমণ রচন! 
করতে পারলেন না। ফরোয়ার্ড লাইনে ববি চার্লটন দীর্ঘদিন বাদে 
তার জীবনের সের! ম্যাচটি খেললেন । অনেকের ধারণায় এই ম্যাচটি 
ছিল ববি চার্লটনের জীবনের সের! খেলা । সেই সঙ্গে এইদিন 
অনন্য ভূমিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন লি, বল এবং মুলারি ৷ 

প্রথম গোল আসে তিরিশ মিনিটের মাথায় । এই গোলের জন্য 
সবটুকু কৃতিত্ব ছিল মুলারির ৷ তিনি নিজস্ব ভঙ্গিমায় বল ধরে দুজন 
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খেলোয়াড়কে কাটিয়ে গোল দিয়েছিলেন । মুলারি গোল দেওয়ার 
আগের মুহূর্ত পর্যন্ত বোঝ যায় নি যে তিনি বলটিকে সেন্টার না করে 
নিজেই গোলে মারবেন । বলটি, লি বাড়িয়ে দিলেন ভান প্রান্তে 
উঠে আস। খেলোয়াড় নিউটনের উদ্দেশ্যে । কিন্তু কোথায় নিউটন ? 
কেউ কিছু বোঝার আগেই মুলারি বলটিকে ছেঁ| মেরে তুলে নিয়ে 
প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গেলেন। তারপর সেন্টার করার ভঙ্গিমায় শট 
নিলেন গোলে ৷ বাতাসে বাঁক নিয়ে বল প্রবেশ করলো৷ গোলে । 

প্রথম গোলটি হওয়ার পর ইংল্যাণ্ড যেন মরিয়া হয়ে উঠলো! 
গোলের নেশায় । তার! গোল চাঁয়--আরো গোল ৷ বিরতির কয়েক 
মিনিট আগে তাদের চেষ্ট। সফল হলো ৷ পিছন থেকে উঠে আসা 
নিউটন তখন ফরোয়ার্ড লাইনে বল যোগাচ্ছেন হার্টকে। এই 
ম্যাচে হাস্টকে অসম্ভব ক্লান্ত মনে হচ্ছিল । তিনি যেন বল বেশিক্ষণ 
পায়ে রাখতে চাইছেন ন। ৷ নিউটনের ক্রশপাস হার্স্ট ধরেই পাঠালেন 
মার্টিন পির্টাসকে ৷ পির্টাস দর্শনীয় শটে দ্বিতীয় গোল করে এগিয়ে 
দিলে| ইংল্যাণ্ডকে ৷ 

ছুই গোলে পিছিয়ে পড়। জার্মানরা বিরতির পর দলের বেশ কিছু 
পরিবর্তন করলেন। হেলমুট শ্যেন পাহারায় অকেজো লিবুড়াকে 
সরিয়ে তার জায়গায় মাঠে নামালেন গুল্জকে ৷ 

গ্রাবোস্কি মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে খেলার চিত্র বদলে গেল । যে 
লিবুডাকে এতক্ষণ ছবির মতে৷ আটকে রেখেছিলেন, সেই তিনি 
এবার যথেষ্ট বিব্রত বোধ করলেন গ্রাবোস্কির গতির কাছে। প্রচণ্ড 
গতির টানে গ্রাবোক্ষি বার বার ছিটকে ফেললেন কুপারকে ! 
অসাধারণ গ্রাবোস্কি যেমন স্কিল, তেমনি তার স্পীড ৷ 

ভর্গানর| দ্বিতীয়ার্ধে সমস্ত প্রাণশক্তি উজাড় করে মাঠে নেমে- 
ছিল । এই ম্যাচে বেকেনবাউয়ার এ্যাটাকিং ডিফেনডার হিসাবে 
উল্লেখযোগ্য ভূমিক! নিলেন । তার পক্ষে এই কাঁজ করা আরো! 
সহজ হলো যখন ববি চার্লটন কঠিন ট্যাকলে মাঠের বাইরে বেরিয়ে 
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গেলেন। বেকেনবাউরার উঠে এলেন ইংল্যাণ্ডের গোল সীমানার 
প্রচণ্ড শটে তিনি ত| গোলের মধ্যে,পাঠালেন ৷ প্রচণ্ড গতিতে বলটি 
বেনট্রিকে হতবাক করে জড়িয়ে গেল জালে ৷ 

ইংল্যাণ্ড দলে এই সময় বেশ কিছু পরিবর্তন কর! হলো। 
চার্লটনের বদলী নামলেন বেল । পিটাসের জায়গায় আন৷ হলো! 
নরম্যান হাণ্টারকে ৷ কিন্ত সাধ্যমতো চেষ্ট। করেও ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয়ার্ধের 
শেষদিকে কিছুতেই প্রতিযোগিতার মধ্যে ফিরতে পারলো না ৷ জার্মান 
খেলোয়াড়ের তখন গোলের নেশার তৎপর ৷ ক্ষুধার্ত হায়নার মতে। 
তার গোল খুঁজে বেড়াচ্ছেন । এই সময় এালান বলের একটি পাশ 
ঠিকমতো ধরতে পারলেন না বেল। কাছে ছিলেন হাস্ট”। তিনি 
দ্বিতীয়ার্ধে এই একটি বারই গোলে শট করার সুযোগ পেয়েছিলেন । 
কিন্ত তার এই শট গোলপোস্টের বাইরে চলে যায়। এরপর স্লেনিঞ্রার 
মাঝ মাঠ থেকে একটি বল ধরে চমৎকার উচু পাস করলেন । সেই 
বল সকলের মাথা টপকে “সে পড়লো! অরক্ষিত জিলারের পায়ে । 
জিলার কালবিলম্ব না করে চমৎকার শটে পরাস্ত করলেন বেনট্রিকে। 


তবু তারা ম্যাচ 


যে এই গোল বাতিল কর! হলো তা বোঝা শক্ত ৷ অথচ হান্ট” 
অফসাইডে ছিলেন না, কিংবা স্লেলিঞ্ারকেও কেউ ফাউল করেন নি, 


এই প্রশ্নের উত্তর মেলে নি। এবারও গ্রাবোস্ষির অসামান্তি 
ভুমিকায় গোলের স্বযোগ পেল জার্মীনরা । বুপারকে গতির টানে 
পিছিয়ে দিয়ে গ্রাবোস্ধি চমৎকার ক্রুশপাস করলেন লোহারকে। 
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লোহার মাথ! দিয়ে সেই বল পৌছে দিলেন মুলারকে ৷ অসামান্য 
দর্শনীয় ভলিতে মুলার বেনট্রিকে পরাস্ত করে জয় এনে দিলেন জার্মান 
তেন 

ইংল্যাণ্ড ম্যাচ হারালো । গতবারের চ্যাম্পিয়ানকে ছিটকে যেতে 
হলো প্রতিযোগিতার আসর থেকে ৷ জার্ধানের এই জয় বিশ্বকাপে 
তাঁদের চোখে নতুন করে স্বপ্ন আকলো ৷ 


গুয়াদালাজারায় ব্রাজিলের জয় নিয়ে কারো! মনে কোন সন্দেহ 
ছিল না। এই ম্যাচে পরাজিত পেরু দল অসাধারণ ভাল ফুটবলের 
পরিচয় দিয়েছিল । আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের মধ্যে খেলাটি হয়ে 
উঠেছিল আকর্ষণীয় । এই ম্যাচে ব্রাজিল দলে আবার গারসন ফিরে 
এলেন । মাঝমাঠে এই গারসন-রিভালিনোর জুটি টপকানো অসম্ভব 
হয়ে উঠেছিল পেরু দলের । এই ম্যাচে অসাধারণ চাতুর্ষ দেখালেন 
টোস্টাও। ফুটবলের কলাকৌশলে টোস্টাও একজন পোক্ত 
খেলোয়াড় । তার অসামান্য পায়ের টানে পেরুর ডিফেন্স একেবারে 
নড়বড়ে হয়ে যায়। ব্রাজিলের দেওয়া চারটি গোলের মধ্যে টোস্টাও 
সেদিন দিয়েছিলেন ছুটি গোল । একটি করে গোল দিলেন জিয়ার- 
জিনে। ও রিভালিনো। পেরু দলও যোগ্য জবাব দিতে কন্ুর 
করে নি। তারাও দিয়েছিল ছুটি গোল | প্রথম গোলটি দিলেন 
গ্যালার্ডে। এবং দ্বিতীয় গোলটি এলো। পেরুর আলোচিত তারকা 
কিউবিলাশের নিচু শট থেকে । 

মেকসিকে। সিটিতে উরুগুয়ে জয় পেল অতিরিক্ত সময়ের একেবারে 
অন্তিম লগ্নে । এই গোলের পর রাশিয়ানদের গোল শোধ করার মতো 
মেজাজ ব। সময় হাতে ছিল না৷ উভয় দলই কিছুট। টিমে তালে 
খেল! শুরু করেছিল । উরুগুয়ের যে গোলটি করেছিলেন কুবিল্ল।_সে 
সম্পর্কে অনেকেই বিরক্ত প্রকাশ করলেন রেফারি ও লাইন্সম্যানের 
বিরুদ্ধে। কারণ তাদের ধারণায় কুবিল্লা যখন বলটি টেনে নিয়ে 
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এসেছিলেন পিছনের দিকে, তখনই মনে হয়েছিল বলটি গোল লাইন 
অতিক্রম করে গেছে। কিন্ত রেফারি বা লাইন্সম্যান সংকেত ন1 - 
দেওয়ায় কুবিল্প৷ সহজে গোলটি দিয়ে যান। এই ম্যাচে দর্শকদের 
প্রশংআ! কুড়ালেন মাজুর কিউইজ-_এই নিয়ে তিনি তৃতীয়বার 
বিশ্বকাপ খেলতে এসে অসাধারণ গোলকিপিং করলেন । 

তারুকার ইতালি অতি সহজে জর পেল মেকসিকোর বিরুদ্ধে। 
এই ম্যাচে ইতালি দলের যেন গ্রকৃত শক্তি খুঁজে পেল । পুল লীগের 
খেলায় ইতালি খুব একটা! ভাল খেলতে ন| পারার অনেকেই আশাহত 
হয়ে পড়েছিলেন। রিভ। নিজের আত্মপ্রত্যয় ফিরে পেয়ে, দেখিয়ে 
করে গোল দেওয়| যায়। ইতালি ম্যাচ জিতলে। €-১ গোলে । 
গোল দিলেন ছুটি রিভ! এবং একটি করে ডোমেনঘিঘি ও রিভের। ॥ 
মেকসিকোর পক্ষে একটি মাত্র গোল দিলেন গঞ্জালেস। 


শতাব্দীর সের! ম্যাচ 


বিশ্বফুটবলে সর্বকালের সেরা ম্যাচ কোনটি-_এই প্রশ্নের উত্তর দিতে 
মনে হয় আজ আর কেউ দ্বিধা করবেন না। বরং প্রতিটি দেশের 
ফুটবল সমর্থক সমস্বরে বলতে বাধ্য-_মেকসিকো সিটিতে অনুষিত 
ছুই ইউরোপীয় শক্তির লড়াই হলো বিশ্বফুটবলের সেরা একটি চিত্র । 
এই লড়াইতে যে কে জিতবে খেলার অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত সঠিক ভাবে 
কেউ কোন উত্তর দিতে পারেন নি। ছুই দলই জুলেরিমের ফাইনালে 
ওঠার জন্য তাদের জীবনপণ করে মাঠে নেমেছিলেন। পুল 
লীগের খেলায় ইতালি খুব একট! কার্যকরী ভূমিকায় প্রতিষ্ঠ। করতে 
পারে নি নিজেদের । তাদের খেলার ধরণ বদল হয়েছে কোয়ার্টার 
ফাইনালে ৷ রিভা, রিভেরা,__তাদের হারানে। ফর্ম খুঁজে পাওয়ায় 
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পশ্চিম জার্সানীকে যথেষ্ট সমস্তায় ফেলেছিল ৷ তবু ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে 
তাঁদের জয় মনের দিকে অনেকখানি প্রেরণা এনে দিলে! । 

১৭ই জুনের ফুটবল আসরে মেকসিকো সিটি উপছে পড়েছিল । 
স্থানীয় মেকসিকানর। ছিলেন জার্মানদের পিছনে ৷ ইতালিকে তারা 
এমনিতেই বরদাস্ত করেন না, তাছাড়া এই ইতালির কাছে হেরে 
মেকসিকানদের আসর থেকে সরে যেতে হয়েছে । 

কিক অফের সঙ্গে সঙ্গে ছুই পক্ষ লড়াই করার জন্য কোমর বেঁধে 
নামলো । কেউ কারে চেয়ে কম নয়_হার মানতে রাজি নয় । 
নির্ধারিত নবব,ই মিনিট গলদঘর্ম হয়েও কোন দল কারে চেয়ে এগিয়ে 
যেতে পারলে| না । কলে শুরু হয়েছিল তিরিশ মিনিটের" বাড়তি 
সময়ের খেল। । 

পৃথিবীর ফুটবল ইতিহাসে এমন খেল এর আগে কখনও হয়েছে 
বলে জানা নেই৷ নব্বই মিনিটে যেখানে গোল হয়েছিল একটি 
করে-__ছুটি, সেখানে তিরিশ মিনিটে গোল হলো৷ পাঁচ-পাঁচটা । জমে 
ওঠ। খেলার চেহারা দাড়ালো! উল্টে।। একজন গোল দেয় তে 
অন্যজন গোল শোধ করে এগিয়ে যায় । গোলের বন্যা৷ বয়ে গেল । 
চিৎকারে চিৎকারে কেঁপে উঠলে মেকসিকে। সিটির কাঠামো ৷ শেষ 
দিকে উত্তেজনায় বোঝা গেল না, কে কোন দলের সমর্থক- প্রত্যেকেই 
যেন প্রত্যেকের জন্য ৷ ম্যাচের চেহারা দেখে বোঝ মুস্কিল ছিল, 
কোন দল শেষ মুহূর্তে জিতবে ৷ ভালমন্দ বিচার করার সম্ভব ছিল 
না__ছুই দলই যেন সমান ! কেউ কারে! চেয়ে ছোট নয়। একশো 
মিনিট জীবন ঈপে খেলতে খেলতে সবাই যেন বিধ্বস্ত । পরিশ্রমের 
ক্ষমতা ছিল না কারো মধ্যে। গত ম্যাচেও জার্মানদের বাড়তি 
সময় খেলতে হয়েছিল, ফলে তাঁদের প্রাণ-শক্তিতে টান পড়েছিল । 
জীবন যেন বেরিয়ে যায় আর কি! বর্ষীয়ান উয়ে জিলারের 
মন্ত টাক ঘামে ভিজে জ্যাব জ্যাব করছে । ছু" চোখ ঠিকরে বেরিয়ে 
এসেছে। মুলার আর ছুটতে পারছেন না, আর একটু বাড়তি সময় 
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খেলতে হলে হয়ত তিনি মাটিতে টলে পড়বেন ৷ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে 
ছটছিলেন ডোমেনঘিঘি-_-আঁর যেন তিনি পারছেন না, শরীরের 
সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষিত | তবৃ--তকুতার মধ্যেই লড়াই চলেছিল । 
মাঝ মাঠে কাঠের শিলিংয়ে ভাঙা হাতি ঝুলিয়ে পাগলের মতো বল 
নিয়ে ছোটাছুটি করছিলেন বেকেনবাউয়ার। হাত ভাঙার যন্ত্রণা তিনি 
ভুলে গেছেন। ইতালির়ানরাও ফুরিয়ে গিয়েছিলেন ৷ রিভ। বারবার 
পেটে হাত দিয়ে বসে পড়েছিলেন মাটিতে । রিভেরা জিভ বার করা 
কুকুরের মতো হাপাছিলেন_-তবু লক্ষ্য ছিল তাঁদের বল গোল কর] । 
খেল। শুরুর আট মিনিটের মধ্যেই বোনিনসেগনারোর দুরন্ত শটে 
ইতালি এগিয়ে গেল। জার্মান গোলরক্ষকের পক্ষে ওই ভারি 
ওজনের শটকে ধর! সম্ভব ছিল ন! ৷ বিরতি পর্যন্ত ওই একটি গোলের 
ব্যবধানে এগিয়েছিল ইতালি । বিরতির পর ম্যাজোলাকে বসিয়ে 
তার জায়গায় নামানো হলো রিভেরাকে ৷ গতদিন এই ফরমুলায় লাভ 
হয়েছিল ইতালির কিন্ত আজ কোন ফল পেলো ন! | বেকেনবাউয়ার' 
মাঠের অনেকখানি জায়গ! দখল করে এমন রাজসিক দর্পে খেলছিলেন 
যে তাকে টপকে যাওয়া খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল ইতালিয়ানদের । 
হয়ত এটাই ছিল ইতালিয়ানদের স্ট্‌ যাটিজির ভুল-_বেকেনবাউয়ারকে 
তারা উপরে উঠে খেলার সুযোগ দিয়েছিলেন । ফলে কিছুক্ষণের 
মধ্যেই আক্রমণের ঝড় তুললে! জার্মানর। ৷ ছু ড়তে লাগলে! একের পর 
এক দ্ুধর্ষ মারণ তুণ--নিজের ভুলের জন্য গ্রবোস্কি একটা স্থযোগ 
নষ্ট করলেন। বুড়ো জিলার গোলের জন্য পরিশ্রম করছিলেন। 
কিন্ত মুলার কিছুটা নিশ্রভ হওয়ায় তার পক্ষে বোঝাপড়া করে 
গুছিয়ে এগুনে সম্ভব হচ্ছিল না । তনু এরই মধ্যে একসময় জিলা, 
সবাইকে বোকা বানিয়ে অনেকটা উঁচুতে উঠে হেড দিয়েছিলেন 
ইতালির ভাগ্য ভাল থাকায় বলটি কোনরকমে রক্ষা করলেন আল- 
বেত্রিশ ৷ বল আবার গোলরক্ষকের হাত ঘুরে লম্ব। শটে চলে এলো! 
মাঝ মাঠে। রিভ। সেই বল ধরে ছোট্ট ক্রুশ পাস দেওয়ার চেষ্ট। করে- 
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ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করেই সেই বল ছিনিয়ে নিলেন বেকেনবাউয়ার, 
তিনি এবার লম্বা! ভাবে বল বাড়ালেন জিলারকে ৷ জিলার-মুলার- 
লোহার চমৎকার একটা ওয়ালফর্ম করে এগিয়ে গেলেন । এরপর 
চকিতে মুলার মাঝখান থেকে সরে যাওয়া মাত্র_ পিছন থেকে উঠে 
আস! ব্যাক ন্লেলিঞ্রার চকিত শটে সমতা ফিরিয়ে আনলেন খেলায় ৷ 
সবাই অবাক-_ইতালিয়ানর। বোকা বনে গেলেন, স্েলিঞ্জার ওভার- 
ল্যাপ করে উঠে এলেন কখন ? কি ভাবেই বা তিনি এত ফাঁকার 
জায়গ। পেলেন । 

খেলার গতি বদলে গেল ৷ নির্দিষ্ট সময়ের একবারে শেষ মুহূর্তে, 
স্নেলিপ্জারের গোল মনোবল বাড়িয়ে দিল জার্মানদের । অতিরিক্ত 
সময়ের খেলা শুরু হতে না হতেই জমে উঠলো নাটক ॥ ইতালি 
এবার দ্বিতীয় পরিবর্তন করলো । রোসাতোর জায়গায় নামালেন 
পলেপ্ডি। বেকেনবাউয়ার তখন অসাধারণ ফুটবল খেলছেন, ঘনঘন 
তিনি এগিয়ে আসছেন বল নিয়ে ইতালির সীমানায় । তাকে রোখা 
খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার । হঠাৎ একসময় ওই বেকেনবাউয়ার হলেন 
আহত, হাতে আঘাত লাগলে! ৷ মাঠের বাইরে তিনি বেরিয়ে 
গেলেও আবার তিনি মাঠে ফিরে এলেন ভাঙা হাতে কাঠের শিলিং 
ঝুলিয়ে । কিন্ত তিনি আগের মতে৷ স্বপ্রভাঁয় নিজেকে প্রতিষ্ঠ। করতে 
পারলেন না। সমালোচকদের ধারণায়, বেকেনবাউয়ারের এই 
আঘাতই খেলার গতিকে পরিবর্তন করেছিল । 

বাড়তি সময়ের খেলায় জার্মান দল অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে 
খেলছিল । খেলার মধ্যে তাদের প্রাধান্য ছিল যষোলে। আনা । 
পাঁচ মিনিটের মাথায় ইতালির গোলের সামনে এক জটলার মধ্যে 
থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে বলটিকে গোলের মধ্যে ঠেলে দিলেন মুলার, 
কেউ কিছুই বুঝতে পারলেন নাঁ। ২-১ গোলে জার্মানরা৷ এগিয়ে 


যেতে ন৷ যেতেই ইতালি পেয়ে গেল ফ্রিকিক ৷ রিভার শটে বার্গনিচ 


পা ছোয়াতেই জার্মান গোলরক্ষক হলেন পরাস্ত | ফলাফল দাড়লে! 
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২-২ গোল । এবার রিভ। মাঝ মাঠে স্নেলিঞ্জারকে চমৎকার কাটালেন, 
তারপর আশ্চর্য দক্ষতায় বলকে নিজের আয়ত্তে আনার ফাকে গোটা 
জার্মান ভিফেন্দকে তিনি হত্রাকার করে দিলেন । শেপ মেয়ার রিভার 
পায়ে ঝাপিয়ে পড়ার মুহূর্তে, তিনি বল ঠেলে দিলেন গোলে । 
এই গোলের বিনিময়ে ইতালি আবার এগিয়ে গেল ৩-২ গোলের 
ব্যবধানে ৷ অতিরিক্ত সময়ের প্রথম পর্বের খেল! শেষ হলে। ৷ দ্বিতীয় 
পর্বের খেলা শুরু হওয়! মাত্র জার্মানরা সর্বশক্তি প্রয়োগ করলে । 
জিলারের হেড আবার কোনরকমে রুখে দিলেন আলবেত্রশি ৷ 
জার্মানী তখন সুইপারহীন হয়েই খেলছে । বেকেনবাউয়ার আহত । 
তবু চরম মুহুর্তে জীবন বিপন্ন করে লড়াই করতে তারা৷ কস্থুর করলে! 
না। জার্মান দল কর্ণার পেল ৷ জিলার কর্ণার করতে ছুটে গেলেন । 
তারপরই দেখা গেল বাক নেওয়া শূন্যে ভাসমান বল লক্ষ্য করে 
লাফালেন অনেকেই"*-সকলের নাগাল টপকে মুলারের স্প্রিংয়ের মতে৷ 
শরীরট। ছুয়ে দিলে! সেই বল ৷ ফলে আবার খেলায় সমতা৷ ফিরে 
এলো--৩-৩.। মুলার এই নিয়ে চলতি আসরে দিলেন দশটি গোল। 
এরপরই নাটক আরো জমে উঠলো ৷ উত্তেজনায় উত্থান পতনের 
প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে উঠলে! রমণীয়। দ্বিতীয় অতিরিক্ত সময়ের ষষ্ঠ 
মিনিটে বনিনসেগনার হঠাৎ একট! ফাকায় বল পেয়ে গেলেন। 
কাল বিলম্ব না করে তিনি দিলেন লম্বা দৌড়। তারপর স্থযোগ 
বুঝে বলটি কোণাকুণি বাড়িয়ে দিলেন রিভেরাকে ৷ একবারে ফাঁকায় 
তখন রিভেরা-_তার সামনে তখন বিরাট এক সাত্রাজ্য ৷ পিছন থেকে 
তাকে ছুটে এসে যে কেউ বাধ দেবে এমন সাধ্য কারে। নেই । সামনে 
কেবল মেয়ার । রিভের। ভুলচুক না করে সহজ শটে মেয়ারকে 
গোল ছেড়ে দিতে বাধ্য করলেন । 

এই গোলই এগিয়ে দিল ইতালিকে, শুধু এগিয়ে দিলে৷ না, 
দলকে তুলে আনলে। ফাইনালে ৷ ৃ 

একশো! কুড়ি মিনিট কঠিন লড়াই করার পর রেফারীর শেষ 
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সংকেত শুনে ইতালিয়ানর যেন মুক্তি পেলেন__খেলা শেষ । 
নিঃশেষিত জার্মান খেলোয়াড়ের! খেলা শেষের বাঁশি বাজার সঙ্গে 
সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে ৷ তাদের আর উঠে দীড়াবার ক্ষমতা নেই 
__ যা ছিল, ত| উজাড় করে দিয়ে তারা ফুরিয়ে গেছেন । ছুটে এলেন 
তাদের কাছে ইতালির বিধ্বস্ত সেনারা_-পরম্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন 
করলেন- ফুটবলের এ’ এক ছুলর্ভ রমণীয় দৃশ্য । চোখে জল অথচ 
বুক ভরা কৃতজ্ঞত। ! পরাজিত হয়েও জার্মানরা সেদিন পেল সত্যিকার 
বিজয়ীর সম্মান । গোটা মাঠ করতালির প্লাবনে ভেসে গেল_ 
শোনা গেল পরাজিত জার্মানদের উদ্দেশ্যে অভিনন্দন ধ্বনি। 


পৃথিবীর ফুটবল ইতিহাসে 'এমন খেলা আর দ্বিতীয়টি হয় নি। এই 


ফুটবল শুধু মেকসিকোর মাটিকে পবিত্র করেছিল তাই নয়_গরিমা 
বৃদ্ধি হয়েছিল ইউরোপীয় ফুটবলের ৷ মেকসিকে] বিশ্বকাপ পর্যালোচনা 
করতে গিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাংবাদিকের দল স্পষ্ট গলায় বললেন, 
‘এই ম্যাচটি শতাব্দীর নেরা সর্ব শ্রেষ্ঠ ম্যাচ।” 

সেদিনের এই এঁতিহাসিক সেমিফাইনালে উভয় দলের হয়ে যার! 
খেলেছিলেন, তার। হলেন ; 

ইতাঁলি-_আলবেত্রশি, বার্গনিচ, রোসাটাও্, সেরার, ফেচিত্তি, 
বার্টিন, ম্যাজোল। (রিভের! ) সিণ্ডি, ডোমেনঘিঘি, বানিনসেগনা, 
লুইগি, রিভ| ৷ 

জার্মানী £ শেপমেয়র, পাজকে, স্কালজ, স্নেলিঞ্জার, ভগটস, 
বেকেনবাউয়ার, ওভারথ, গ্রবোস্কি, জিলার, মুলার, লোহর ৷ 

রেফারী-_আর্চুর ইযামসেকি, (মেকসিকে। )। 


ইতালি উঠলে! ফাইনালে ৷ ব্রাজিল-ইতালি ছুই দল মুখোমুখি 
হওয়ায় স্পষ্ট বোঝা, গেল এতিহাসিক জুলেরিমে চল্লিশ বছরের মুখে 
এসে দীড়িয়েছে। উভয় দলই বিশ্বকাপ জয় করেছে দু-দুবার_ 
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কাজেই এবারের আসরে যে দল জিতবে, তারাই পাবে সোনার পরী ৷ 

কে পাবে - ব্রাজিল না ইতালি? শুরু হলো ফাইনাল ম্যাচ 
নিয়ে পণ্ডিত মহলের চুলচের। গবেষণা ৷ ব্রাজিল সম্পর্কে প্রথম থেকে. . 
সবাই যতটা নিশ্চিত ছিলেন, শেষ দিকে ঠিক ততোট। স্বাভাবিক 
বলে মনে হলে| ন! কাউকে । কোয়ার্টার ফাইনালের পর ইতালির 
পুনরুথান সবাইকে নতুন করে ভাবাতে শুরু করে। বিশেষ করে 
সেমিফাইনালে ইতালির খেল৷ দেখে সবাই মুগ্ধ । একথা ঠিক 
ইতালির ডিফেন্স ব্রাজিলের তুলনায় অনেক বেশী কঠিন। ফেচিত্তি ও 
বার্গনিচ অসাধারণ ফর্মে ফুটবল খেলছেন। গোল করার মানসিকত। 
নতুন করে খুঁজে পেয়েছেন রিভ! ৷ বরং সে তুলনায় ব্রাজিলিয়ানদের 
একটু চিন্তিত বলে মনে হলো ৷ 

২১শে জুন, মেকসিকে| সিটির এক সান্ধ্য আসরে মিলিত হলে! 
ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকান গোষ্ঠী ৷ 


ব্রেজিল পেলো সোনার পরী 


১৯৭০ সালে মেকসিকোর আসরে সোনার পরীর অধ্যায় শেষ হলে।। 
বিশ্বুটবলের প্রথম অধ্যারকে শেষ করে ব্রাজিল জিতে নিয়ে গেল 
সোনার পরী ৷ 

বিপক্ষে প্রতিদ্্দী ইতালির আশাও কম ছিল না, তারাও এই 
কাপ জয় করেছিল দু’ দুবার ৷ কাজেই ফাইনাল ম্যাচ শুরু হওয়ার 
আগে একটি প্রশ্ন গ্রতোকের মনের মধ্যে ঘুরে বেডিয়েছে, তা হলো 
“সোনার পরী” কে পাবে_ ত্রাঁজিল না ইতালি? 

সন্ভবনার বিচারে ছুই দলই সমান৷ ব্রাজিল প্রথম থেকেই 
চ্যাম্পিয়ান দলের মতে। খেল! শুরু করেছিল । তাদের জয় সম্পর্কে 
তাই প্রত্যেকেই একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলেন । কিন্ত সেমিফাইনালে 
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জার্মানির বিরুদ্ধে ইতালির ফুটবল দর্শকদের মনে নতুন আশার সুষ্টি 
করেছিল । অসাধারণ ফুটবল খেলেছিলেন তখন ইতালির ফেচিত্তি, 
বনিনসেগন।, সামনের দিকে ম্যাজোলা, রিভা অতুলনীয় । বিশেষ 
করে রিভার পায়ের সুন্ম কাজ কঠিন ডিফেন্স ভাঙার পক্ষে মস্ত 
হাতিয়ার । ব্রাজিলের রক্ষণভাগ খুব একটা জোরদার নয় ,তার 
প্রমাণ পাঁওয়। গেছে পেরুর সঙ্গে খেলার দ্রিন। পেরুর ফরোয়ার্ডেরা 
বারবার ভেদ করেছে ব্রাজিলের কঠিন রক্ষণ প্রাচীর | অনবদ্য ছিলেন 
এই ম্যাচে কিউবিলাস । কাজেই তাদের পক্ষে রিভা ব| রিভেলাকে 
যে আটকানে। কষ্টসাধ্য হবে ত! সহজেই বোঝ গিয়েছিল । উত্তেজনা 
এবং বাগবিতণ্ডার মধ্যে ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলে! ২১শে জুন 
তারিখে । 

ম্যাচটি নিঃসন্দেহে এতিহাসিক | জুলেরিমের অধ্যায়ে যে এই 
ম্যাচটি শেষ খেল! তা পরিষ্কার বোঝ গিয়েছিল । এই ম্যাচে ইতালি 
বা ব্রাজিল যেই জিতুক ন| কেন, জুলেরিমে কাপকে তাঁর! চিরকালের 
জন্য গ্রহণ করবে। কিন্ত কে পাবে এই কাপ? “সোনার পরী 
কার গলায় পরাবে বিজয় মাল্য ? 

সমস্ত প্রশ্নের জটিলতার যথার্থ উত্তর মিললো মেকসিকো সিটির 
ফাইনাল আসরে ৷ আজটেক স্টেডিয়ামের মনোরম সান্ধ্য আসরে 
উপস্থিত এক লক্ষ দশ হাঁজার দর্শক সাক্ষী রেখে ব্রাজিল জয় করলো 
জুলেরিমে-চিরকালের জন্য তার। নিয়ে গেল “সোনার পরী! । 

এই ম্যাচে ব্রাজিল খেললে! প্রকৃতপক্ষে একটি চ্যাম্পিয়ান দলের 
মেজাজে । তাঁদের খেলার মধো কোনরকম আত্মরক্ষার প্রবণতা ছিল 
ন! | যে ডিফেন্স নিয়ে ইতালির গর্ব ছিল ষোলআনা--সেই ডিফেন্সকে 
নিখুঁত পায়ের টানে ভত্রাকাঁর করে দিলেন পেলে । ইতালির ছুই 
প্যাটাকিং ভিফেনডার-কেচিত্তি ও বার্গনিচকে মাঝ মাঠ ধরে রাখলেন, 
জিয়ারজিনো ।  বার্গনিচ সেন্টারব্যাকে উপযুক্তভাবে খেলতে না 
পারায় গারসন অনেকখানি জায়গা জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করলেন ॥ 
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প্রথম গোল এলে! আঠারো মিনিটের মাথায় । বাঁ দিকের দুরহ 
‘কোণ থেকে রিভালিনে৷ চমৎকার ক্রশ সেন্টার করলেন। বল 
গৌছাবার আগেই পেলে রিভালিনোর গতি আন্দাজ করে নিজেকে 
সরিয়ে নিয়ে গেলেন গোলের কাছে, ফলে বলটি পেলের কাছে পাঠানে। 
মাত্র তিনি হেড দিয়ে ব্রাজিলকে এগিয়ে দিলেন । সতেরে| গজ দূর 
থেকে পেলের হেড বিদ্যুৎ গতিতে জালে প্রবেশ করলে! । এরপর 
ইতালি প্রতিযোগিতায় ফেরার চেষ্টা, করেছিল ৷ চমৎকার একটি গোল 
দিয়ে বনিনসেগন। খেলায় সমত! ফিরিয়ে আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
ইতালির প্রাধান্য বিলুপ্ত হলো ৷ শুরু হলো! ব্রাজিলের একতরফা 
আক্রমণ । গারসন অসাধারণ ভূমিক। নিলেন । তাঁর প1 থেকে যেন 
বোম! বর্ষণ হচ্ছিল । পেলে অভিজ্ঞ শিক্ষকের মতো! খেলাচ্ছিলেন । 
সতীর্থদের মধ্যে টোসটাও, জিয়ারজিনোর ভূমিকা ছিল অসাধারণ । 
মাঠের মধ্যে ফুটবলের সৌন্দর্য স্থষ্টি করে চলেছিল ত্রাজিলিয়ানর| ৷ 
ছেষটি মিনিটের মাথায় পেনালটি বক্সের বাইরে থেকে চমৎকার 
শট করে গারসন ব্রাজিলকে এগিয়ে দিলেন। এই গোলের 
সাত মিনিট পরে আবার একটি গোল দিলেন জিয়ারজিনে। ৷ 
৩-১ গোলে পিছিয়ে পড়! ইতালির মনোবল ভেঙে গুড়িয়ে গেল। 
জয়ের আশ। ছেড়ে তাঁর! আত্মরক্ষায় সর্তক হলেন। শেষ গোলটি 
'এলে। অধিনায়ক আলবার্টোর পা থেকে । ব্যাক থেকে উঠে 
আসা আলবার্টো আক্রমণে অংশ নিলেন। পেলে-জিয়ারজিনোর 
সম্মিলিত আক্রমণে বল এসে পড়েছিল ইতালির সীমানায় । জিয়ার- 
জিনে! শেষ বারের মতে! পেলেকে পাস দিলেন। পেলে বল ধরে 
গোলে শট না করে ব্যাক পাস করলেন আলবাটোকে । আগ্ুয়ান 
আলবার্টোর চকিত শটে ব্রাজিল এগিয়ে £গেল ৪-১ গোলে । এই 
গোলের বিনিময়ে ফুটবলের “সোনার পরী’ চিরকালের জন্য জয়মাল্য 
পরিয়ে দিলেন ব্রাজিলের কণে ৷ সোনার পরীকে কণঠলগ্না করে ব্রাজিল 
খেলোয়াড়দের সেকি আনন্দ। খেল৷ শেষ হতেই খেলোয়াড়ের। 
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জড়িয়ে ধরলেন পরস্পরকে ৷ গায়ের জাম! খুলে বাতাসে উড়ালেন। 
তারপর সারা মাঠ জুড়ে ছটলেন ব্রাজিলের জাতীয় পতাকা হাতে 
নিয়ে ৷ j 

ব্রাজিলের এই জয় স্থ্টি করলে! ফুটবলের বুকে এক অসামান্ত 
এতিহাসিক নজির | বিশ্বফুটবলে প্রথম পর্বের ছেদ টেনে জুলেরিমে 
চিরকালের জন্য জিতে নিয়ে গেল ব্রাজিল ৷ চল্লিশ বছরের ইতিহাসে. 
_ ব্রাজিল প্রতিষ্ঠা করলো। নিজেকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে । 

বলাবাহুল্য ফাইনাল ম্যাচে পেলে প্রথম গোলটি করার সঙ্গে সঙ্গে 
বিশ্বকাপে ব্রাজিলের শততম গোল হলো, সেই সঙ্গে জিয়ারজিনো [আর 
একটি অসাধারণ রেকর্ড করলেন-_-নবম বিশ্বকাপ আসরে দেখা গেল 
প্রতিটি খেলায় ব্রাজিলকে তিনি গোল উপহার দিয়েছেন । 

মেকসিকো৷ আসরে মোট গোল সংখ্যা দাড়ালো চুরানববুইটি । 
এই গোলের মধ্যে ব্রাজিলের গোল ছিল উনিশটি । 

মেকসিকো ফুটবলে তৃতীয় স্থানের সম্মান পেলো! পশ্চিম জার্মানী ৷ 
উরুগুয়েকে তারা ১-০ গোলে হারিয়ে পেল তৃতীয় স্থান। গোল 
দিলেন ওভারাথ। জার্মানীর মুলার পেলেন নবম বিশ্বকাপ আসরে, 
সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান ৷ 

ব্রাজিলের জয়-_'জুলেরিমে” অধ্যায়ের শেষ | বিশ্ব ফুটবলে নতুন 
করে চালু হলো! দ্বিতীয় পর্যায়ের নতুন ট্রফি__ফিফা! | 
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\ 
জুলেরিমে থেকে ফিফা (১৯৭৪ ) 


মেকসিকে। আসরে আলবার্টোর নেতৃত্বে ব্রাজিল ইতালিকে হারিয়ে 
বিশ্বফুটবলে প্রতিষ্ঠা করেছিল লাটিন-আমেরিকা গোষ্ঠীর প্রাধান্য, 
সেই সঙ্গে তার! চল্লিশ বছরের ইতিহাসকে সামনে রেখে বিশ্বকাপ 
জয় করে চিরকালের জন্য জিতে নিয়ে যায় জুলেরিমে? ৷ 

ব্রাজিলের এই জয়ের ফলে বিশ্বফুটবলের প্রথম অধ্যায়ের ছেদ 
পড়ে । দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা শুরু হর ১৯৭৪ সালে ফিফা কাপ 
জন্মের মধ্য দিয়ে । 

ছত্রিশ সে্টিমিটার দৈর্ঘ্য এই নয়৷ কাপটি আঠারো! ক্যারেট 
সোনায় মোড়া ৷ এই ট্রফির মডেল তৈরি করেন বিখ্যাত ভাস্কর 
শিল্পী সিলভিও গাঁজানিও ৷ এই মডেল অন্থসাঁরে সুদৃশ্য কাপটিকে 
বাস্তব রূপ দিলেন মণিকার বার্তোনি। এই ট্রফিটি করতে খরচ 
পড়েছিল বিশ হাজীর ডলার । 

মিউনিখ ওলিম্পিকে সাফল্যের পর ১৯৭৪ সালে ফিফার নতুন 
আসর বসে পশ্চিম জার্মানীতে ৷ এই আসর নতুন করে শুরু করার 
সময় ঠিক হয়_তিনবার জিতলেও ফিফ! কাপ আর কাউকে দেওয়। 
হবে না 

১৯৭৪ সালে অনুষিত ফিফা আসরে মোট বারটি দল মুল প্রতি- 
যোগিতায় খেলার সুযোগ পায় । সেই সঙ্গে প্রতিযোগিতার নিয়মানু- 
সারে বাই দেওয়া হয় গতবারের বিজয়ী ব্রাজিল এবং আয়োজনকারী 
দেশ পশ্চিম জার্সানীকে ৷ 

পশ্চিম জার্মানীর বিশ্বকাপ নান! দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ । এই 
আসরে ইউরোপ আবার বিশ্ব ফুটবলে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা 


১৪২ 


করে । ফাইনালে উঠেছিল ইউরোপের সের! দল--পশ্চিম জার্মানী 
এবং হল্যাণ্ড। গতবারের বিজয়ী এবং জুলেরিমের প্রাপক ব্রাজিল 
তাদের পুরনো! এতিহ্য এই আসরে তুলে ধরতে পারে নি। তৃতীয় 
স্থান নির্বাচন ক্ষেত্রেও তাদের হার স্বীকার করতে হয়েছিল আনিয়া 
সঙ্গে । ফলে বিশ্ব ফুটবলে দক্ষিণ মাকিন মণ্ডলের আধিপত্য বলতে 
কিছুই বজায় ছিল ন|৷ তবে এই আসর শুরু হওয়ার আগে এক 
স্মরণীয় ঘটন। ঘটলো! | সত্তর বছরের প্রাধান্য হারিয়ে ফিফার কর্তৃত্ব 
ইউরোপের হাত থেকে চলে গেল অন্য মহাদেশ । তেরো বছর 
সভাপতির পদ আগলে থাকার পর স্তার স্ট্যানলী রাউস সরে যেতে 
বাধ্য হলেন। সভাপতি নির্বাচিত হলেন ব্রাজিলের জোয়াও 
হাভেলানজ । 

বিশ্বকাপ উপলক্ষে জার্মানিতে খুব দ্রুত বেশ কিছু স্টেডিয়াম তৈরি 
হলে ৷ ঠিক হলো! ফাইনালে আসর বসবে মিউনিখে ৷ বাকি খেল।- 
গুলি হবে- হামবুগে, পশ্চিম বালিন, হ্যানোভার, ডর্টমুণ্, গেলসেন- 
কিরখেন ও ডুসেলভর্কে । 

সুইডেনে সবচেয়ে বেশী শহরে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল । 
সেবার আসর বসেছিল বারোটি শহরে । জার্মানীতে আসর বসলো 
নটি শহরে। এর আগে মেকপিকোতে বসেছিল পাঁচটি শহরে, 
ইংল্যাণ্ডে সাতটি শহরের আটটি স্টেডিয়ামে | 

উদ্যোক্তারা ন'টি শহরে আটচল্লিশ ম্যাচকে সুন্দর ভাবে বন্টন 
করলেন। দীর্ঘ পরিকল্পনার পর এবার সাংগঠনিক কমিটি অগ্রিম 
টিকিট বিক্রির সিদ্ধান্ত নিলেন । চূড়ান্ত পর্যায়ের আটত্রিশটি খেলার 
জন্য মোট টিকিট বিক্রি হলো ২১,২৯,০০০ টাকার ৷ 

কঠিন নিরপত্তার মধ্যে শহরগুলিকে রাখ। হলো । দেখে মনে 
হলে! গোট! শহরে মিলিটারি পাহার! চলেছে। 

প্রাথমিক পর্বের খেল! শেষ হয় অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে। 
এবারের আসরে সবচেয়ে বিপন্ন মনে হলো! ইংল্যাগুকে । তার। 
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প্রাথমিক পর্বেই ছাঁটাই হয়ে যায় । আত্মঅহংকাঁরী রামসে গদিচ্যুত 
হলেন ৷ ১৯৫০ সালের পর ইংল্যাগুকে এমন নিঃসঙ্গ আর কখনও 
মনে হয় নি। রাজনৈতিক- কারণে রাঁশিয়। চিলিতে ন! যাওয়ায় 
বিশ্বকাপ থেকে তারা বাতিল হয়ে যায়৷ এবারের আসরে প্রথম 
চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতায় দেখা গেল হাইতি ও অস্টে-লিয়াকে । 
ান্ত পর্বের খেলায় বেশ কিছু নিয়ম বদল কর! হলো । তৈরি 

হলো চারটি কোয়ালিফাইং গ্রপ ৷ ঠিক হয় প্রতি গ্রপের শীর্ষস্থান 
অধিকারী ছুটি করে দল নিয়ে আরও ছুটি গ্রপ করে মোট আটটি দলের 
মধ্যে দ্বিতীয় রাউন্ডের খেল! হবে । এই ছুই গ্রুপের চ্যাম্পিয়নরা 
ফাইনাল খেলবেন এবং রানীসের। তৃতীয় স্থান অধিকারের জন্য 
প্রতিদন্দ্িতা করবেন ৷ 

পশ্চিম জার্মানীতে অনুষ্ঠিত দশম বিশ্বকাপ আসরে পশ্চিম 
জার্মানী ছিল সম্ভাব্য বিজয়ী দল ৷ কারণ তারা শুধু আয়োজনকারী 
দেশ নয় তারা- বিশ্বকাপ পর্যায়ের খেলা শুরু করার আগেই জয় করে 
ছিলেন ইউরোপীয় কাপ । রি 

এই কাপ জয় পশ্চিম জার্মানির মধ্যে নতুন প্রেরণ! এনে দিয়েছিল, 
অনেকেই বললেন, বিশ্বকাপ আসরে পশ্চিম জার্মানী শুধু জয় পাবে 
না, তারা আকর্ষণীয় ফুটবল দেখাবে। বেকেনবাউয়ার পশ্চিম জার্মানীর 
অধিনায়ক এবং শ্রেষ্ঠ অন্ত্। তার মতো প্যাটাকিং ডিফেনডার তখন বিশ্বে 
বিরল। তার সৃষ্টির ফুটবলের মধ্যে যেমন ছিল টেকনিকের সাবলীল 

রানা তেমনি ছিল শিল্প সৌন্দর্যের জাছুকাঠি। ডিবলিং পাঁসিং 
এবং সুটিংয়ে তার যোগ্যতার ধার-পাশে গৌছাবার কেউ ছিল না। 
এ ছাড়| স্টে নথ ও স্ট্যামিনায় তাদের তুলনা নেই। শুধু বেকেনবাউয়ার 
নয় দলে আছেন বিগত দিনের শ্রেষ্ঠ তারকা মুলার, ওভারাথ, ব্রাইটনার 
শেপমেয়র |: আক্রমণে মুলারের ওপর গোটা জার্মানির ভরসা, গোল 
করার বাঁপারে মানুষটি ছিলেন সিদ্ধহস্ত । যে কোন অবস্থায় তিনি 
গোলে শট নিতে পারেন, তেমনি আছে হেড দেওয়ার ক্ষমতা । 
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মাঠে ভরসা করেছেন বেকেনবাউয়ারকে, তেমনি নির্ভর করেছেন 
মুলারকে । 

পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে পাল্প! দিয়ে এই আসরে মাথা তুলে 
দাড়িয়েছিল!হল্যাগু ৷ ক্রুয়েফ এই দলের সেরা ফুটবলার, গোটা 
দলের একমাত্র খেলোয়াড় তিনি। সমগ্র ইউরোপ তখন জ্রুয়েফের 
ইন্দ্জালে মায়৷ মুগ্ধ । তার পায়ে যেমন আছে ফুটবলের সক্রিয় জাতু, 
তেমনি আছে ছন্দৌবদ্ধ গতি। বল ধরে তিনি প্রচণ্ড গতিতে ছুটতে 
পারেন। ডাচ ফুটবলে শুধু নয় বিশ্বফুটবলেও তার মতো ফরোয়ার্ড 
তখন বিরল। যে রিভা গত আসরে চমক এনেছিলেন ইউরোয়গীয় 
ফুটবলে, ত| স্নান হয়েছে ক্রুয়েফ আবির্ভাবে। অনেকে বললেন, 
বিশ্বফুটবলে পেলের অভাব পুরণ করেছেন জ্ুয়েক। গোল দেওয়া 
এবং গোল করানে। উভয় দিকেই তিনি সমান দক্ষ । স্পিড ও স্কিলের 
চাতুর্য বিন্যাসে তিন চারজন ডিফেনডারকে কাটিয়ে নেওয়। ক্রুয়েফের 
পক্ষে খুব একটা কঠিন কাজ নয় । 

এবারের আসরে হতাশ করলে! ব্রাজিল । অথচ বিশ্বকাপ শুরু 
হওয়ার আগে পর্যন্ত তাদের মনোবল ছিল অসীম। প্রতিটি খেলোয়াড় 
থেকে শুরু করে'দলের সমর্থক পর্যন্ত সবাই আত্মবিশ্বীসে ছিলেন পরি- 
পূর্ণ। অনেকেই তে! প্রস্তাব দিয়েছিলেন,ঃ১৯৭৪ সালে ব্রাজিল বিশ্বকাপ 
জয় করে ফিরে এলে, প্রতিটি খেলোয়াড়ের আবক্ষ যুতি বসানো হবে । 
কিন্তু কার্যত তা হয় নি। পেলে হীন ব্রাজিল হতাশ করেছে । এক 
পেলে যে দলের পক্ষে কতখানি মূল্যবান তা বোঝা গেছে ১৯৭৪. 
সালের বিশ্ব আসরে ৷ পেলের শূন্যস্থান পূরণ করা! সম্ভব হয় নি, হয়ত 
সম্রাট পেলের জায়গা পুরণও হবে না, এমন আশঙ্কাও অনেকে 
করেছিলেন । তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বকাপ শুরুর মুখে পেলের 
কাছে আবেদন করেছিলেন, দলের সঙ্গে তাকে মাঠে উপস্থিত থাকতে । 
পেলে রাজি ছিলেন না, তিনি প্রকাশ্যে বললেন, “ব্রাজিলের বহু 
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ভালো খেলোয়াড় আছেন। আপনাদের উচিত নতুন খেলোয়াড়দের 
প্রতি আস্থা রাখা ৷” 

কোনরকম অর্থের লোভ সেদিন পেলেকে মাঠে নামাতে পারে নি । 
ফলে পেলে ছাড়াই দল গিয়েছিল পশ্চিম জার্মানীতে, গতবারের 
ছুই সেরা তারকা রিভালিনো৷ এবং জিয়ারজিনে। দলে থাকা সত্তেও 
ব্রাজিল সুবিধে করতে পারে নি। তাদের খেলার মধ্যে যথেষ্ট ক্রুটি 
দেখা গেল, বোঝা গেল চারবছরে তাদের খেলার ধার অনেকখানি 
কমেছে । বোঝা গেল পেলে হীন ব্রাজিল অত্যন্ত'ছূর্বল । অথচ দলে 
নামী খেলোয়াড় তো দলে কম ছিল না, ছিলেন ছূর্ভেদ্য ডিফেনডার 
লুই পেরিরা ৷ মারিনোর মতে! ফুল ব্যাক, রিভালিনোর পাশে 
পাওলে! সিজার ৷ 

এবারের আসরে বিশ্বজনকে বিস্মিত করে চূড়ান্ত পর্যায়ে খেলতে 
এলো পোল্যাণ্ড। তাদের খেলা চমক এনেছিল । তৃতীয় স্থান 
নির্বাচনে তারা৷ ব্রাজিলের মতে৷ দুর্ধর্ষ দলের পরাভবকে চূর্ণ করে 
জয় পায় ১-০ গোলে । 

পোল্যাণ্ডের দুর্ভাগ্য লুবানস্কি হাঁটুতে দ্বিতীয়বার আঘাত পেলেন ৷ 
তাকে অন্ত্রোপচার কর! হলো । ফলে তাদের মন কিছুট নষ্ট হয়েছিল, 
তবু তাঁরা লড়াই করার মেজাজ হারালেন ন|। 


প্রথম রাউণ্ডের খেলা 


পশ্চিম জার্মানীতে চুড়ান্ত পর্বের প্রথম রাউণ্ডের খেলা শুরু হলো। 
১৩ই জুন তারিখে ৷ এবারের আসরে কোয়ার্টার ফাইনাল ও সেমি- 
ফাইনালের খেলা তুলে দিয়ে নতুন নিয়মে খেল! শুরু হলো । 
প্রাথমিক পর্যায়ে ষোলোটি দেশকে চারটি গ্রুপে ভাগ কর| হলো । 
ঠিক হয় এই চারটি গ্রপের চ্যাপিয়ান ও রার্নাসদের নিয়ে দুটি গ্রপ 


১৪৬ 


করে আবার খেলা হবে ফাইনাল রাউণ্ডের লীগ ৷ এই ছুই গ্রুপের 
চ্যাম্পিরানর৷ সরাসরি মিলিত হবেন ফাইনালে, রার্নাসের লড়াই 
করবেন তৃতীয় স্থানের জন্য । বিশ্বকাপের চুড়ান্ত পর্যায়ের খেলার 
আগের দিন, ১২ই জুন বিভিন্ন ক্রীড়াকেন্দ্রে গরিল! হানার সংবাদ 
পাওয়। গেল। প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ হলে। ফ্রান্কফুটে । উদ্বোধনী 
খেলার দিন চিলির দূতাবাস আক্রান্ত হলো । শহরের বিক্ষিপ্ত 
ঘটনায় সবাই শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
আরও কঠোর করলেন। কঠিন নিরাপত্তার মধ্যে শুরু হলো 
উদ্বোধনী ম্যাচ ৷ 

_খ বিভাগের” খেলার যুগোষ্লাভিয়া৷ মিলিত হলে| গতবারের 
বিজয়ী ব্রাজিলের সঙ্গে । প্রচণ্ড লড়াইয়ের মধ্যে ম্যাচটি গোলশৃন্য 
ভাবে শেষ হলে! ৷ সুইস রেফারি শুয়েরার সতর্ক করলেন একাধিক 
খেলোয়াড়কে । এই ম্যাচে যুগোশ্লাভ গোল করার একটি স্বর্ণ 
স্থযোগ পায় সমাপ্তির কুড়ি মিনিট আগে । ব্রাজিলের কপাল ভাল 
জুই পেরিয়৷ কোন রকমে গোল লাইন থেকে বলটিকে রক্ষ| করেন। 
ম্যাচ শেষে প্রেস বক্সে বসে থাক। সম্রাট পেলে বললেন, “ব্রাজিলের 
খেলা আমাকে ছঃখু দিয়েছে ।” 

শুধু প্রথম ম্যাচে নয় দ্বিতীয় ম্যাচেও ব্রাজিল ওই একই ফলাফলে 
ম্যাচ শেষ করলো স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে। প্রাণপণ চেষ্ট। করেও তারা 
গোল পেলো না। বরং স্কটেরা একসময় ভয়ানক ভাবে চেপে 
ধরেছিল । এই ম্যাচে কঠিন ট্যাকল করার জন্য সতর্কিত হলেন 
রিভালিনো। ৷ গোটা ম্যাচে রিভালিনোর একটি শট থেকে গোল 
হওয়ার মতে। সুযোগ ছিল । কিন্ত স্কট গোলরক্ষক সেটিকে ঘুষি মেরে 
উড়িয়ে দিলেন। এই ম্যাচে স্কটের। যে ভাল ফুটবল খেলেছিল এই 
বিষয়ে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল ন|। ভাগ্য ভাল থাকলে হে’র 
শট হয়ত জাল ছিড়ে ফেলতো৷ । শেষ ম্যাচে নবাগত জায়েরকে ৩-০ 
গোলে হারালো ব্রাজিল। যুগোশ্লাভ ও স্কটল্যাণ্ডের মধ্যে খেলাটি 


১৪৭ |] 


শেষ হলো ১-১ গোলে । এই গ্রপে যুগোশ্রাভ দল বড়সড় ব্যবধানে 
হারালে জায়েরকে ৷ প্রথম পর্যায়ের লীগ শেষে দেখা গেল খ বিভাগে 
তিনটি দলই একই পয়েন্ট পেয়েছে । ফলে গোল এ্যাভারেজের 
ফলাফল বিচারে লীগে দেখ! গেল £_ 


যুগোশ্লাভ ৩--১--২--৭--১০--১ _-৪ 
ব্রাজিল ৩--১--২--০-৩ _-০ ৪" 
স্কটল্যাণ্ড ৩-_-১--২--০-_-০ --১ = 


জাঁয়ের ৩-__০-__০-__৩-_-০ --১৪-_-০ 


‘ক’ বিভাগে পশ্চিম জার্মানী কঠিন প্রতিদন্দিতার মধ্যে পড়লো! 
পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে। এর আগে পশ্চিম জার্মানীকে প্রথম ম্যাচে 
ভয়ানক লড়াই করতে হয়েছিল চিলির সঙ্গে। কঠিন যুদ্ধের পর 
পশ্চিম জার্মানী মাত্র ১- গোলে জয় পায়। চিলি পরের ম্যাচে 
রুখে দিল পূর্ব জার্মানীকে । এই ম্যাচের ফলাফল হলো। ১-১। 
অস্ট্রেলিয়। ছুই জার্মানীর সঙ্গে ম্যাচ হেরে আশ্চর্যজনক ভাবে রুখে 
দিলো! চিলিকে । ফলে এই গ্রংপের শেষ খেলাকে ঘিরে উত্তেজন। 
উঠলে! চরমে | 

২৩শে জুন ছুই জার্মান হলে। মুখোমুখি । এই ম্যাচকে ঘিরে চার- 
দিকে রাখা হলে কড়৷ নিরাপত্তার ব্যবস্থা । প্রচণ্ড লড়াই হলো ছু” 
দলের । গোলের জন্য উভয় দলই মরিয়া । প্রথমার্ধে কোন গোল হলো 
ন!। দ্বিতীয়ার্ধের বহু সময় ফলহীন ভাবে গড়িয়ে গেল। সমাপ্তির বারে! 
মিনিট আগে পূর্ব জার্মানী পেলো জয় সুচক গোল, চল্লিশ গজ দূর 
থেকে হামনি ডান দিকে ছুটে গিয়ে চমৎকার ফরোয়ার্ড পাস করলেন 
স্পারওয়াশারকে ৷ তিনি জোরালো শটে পরাস্ত করলেন মেয়ারকে । 
পশ্চিম জার্মানী পরাজিত হলো।। ক বিভাগের প্রাথমিক লীগ 
শেষে দেখ| গেল দুই জার্মানী প্রথম ও দ্বিতীয় হয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডের 
লীগে উঠেছে । 
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ক বিভাগ ৪ 
পূর্ব জার্মানী ৩-২-১৪১৪-১৫ 
পশ্চিম জার্মানী ৩--২-০-১--৪--১-২ 
চিলি ৩__০_-২--১--১--২--২ 
অস্ট্রেলিয়। ৩-_-০--১--২--০_৫-১ 
তিন নম্বর গ্রপে চমৎকার ভাবে খেল! শুরু করলো! হল্যাণ্ড। . 
হ্যানোভারে তারা অতি সহজে ২-০ গোলে হারালো উরুগুয়েকে ৷ 
হল্যাণ্ডের পক্ষে ছুটি গোলই করলেন জনিরেপ। ক্রুয়েফকে প্রাণপণ 
শক্তিতে এই ম্যাচে আটকে রাখার চেষ্টা কর! হলে! । তবে বুদ্ধিমান 
জুয়েফ খুব একট! ঝুঁকি নিলেন না। তিনি আত্মরক্ষায় যতটা 
পারলেন মাঁঝমাঠে বিচরণ করলেন । তবে হল্যাণ্ডের পক্ষে এই ম্যাচে 
সের! খেলা! খেললেন হ্যানেজেম ৷ তিনি মাঝমাঠ থেকে বল তুলে 
নিয়ে এলেন ওপরে, তার চমৎকার ডিবল ও পাসিং ছিল দেখার মতো । 
কিন্তু পরের ম্যাচে সুইডেনের বিরুদ্ধে তার! খুব একট স্থুবিধে করতে 
পাঁরলে। না । ম্যাচ শেষ হলো গোল শূন্য ভাবে । তবে শেষ ম্যাচে 
বুলগেরিয়। সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হলো ৷ ৪-১ গোলে হারলো বুল- 
গেরিয়। ৷ হল্যাণ্ডের পক্ষে ছুটি গোল দিলেন নিসকেন্সদ এবং একটি 
করে গোল এলো! ক্রুয়েফ এবং রেপের পা! থেকে ৷ 
উরুগুয়ে হল্যাণ্ডের সঙ্গে হার স্বীকার করলেও তাঁরা অভাবনীয় 
ভাবে রুখে দিল বুলগেরিয়াকে । ১-১ গোলে খেলা শেষ হলে! ৷ 
সুইডেন বুলগেরিয়ার ফলাফল হলে! গোলশূন্য । শেষ ম্যাচে সুইডেন 
উরুগুয়েকে হারালো ৩-০ গোলে ৷ ছুটি গোল করলেন এক্ট্রোয়েম 
“এবং একটি গোল দিলেন স্যাওয়ার্স। ফলে গ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান 
হল্যাণ্ড এবং রানার্স হলো! সুইডেন । লীগে ফলাফল দীড়ালে। $= 
‘গ’ বিভাগ ৪ 
হল্যাণ্ড ৩--২--১--০--৬--১--৫ 
₹ সুইডেন ৩-_-১--২--৩--০-৪ 
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বুলগেরিয়৷ ৩-০-২--১-২-৫-২ 
উরুগুয়ে ৩---০7-১৯-২১--৬-7-১ - 
‘ঘ’ বিভাগের খেলায় হতাশ করলো গতবারের রানার্স ইতালি 
এই গ্রুপে ছিল ইতালি সহ পোল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা এবং নবাগত 
হাইতি। এই গ্রপে আশা জাগানো! ফুটবলের পরিচয় দিলে| পোল্যাণ্ড। 
তার! প্রাথমিক পর্যায়ে হল্যাগুকে হারিয়ে নিজেদের আকর্ষণীয় করে 
তুলেছিল ৷ দু্ধর্ষ আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে প্রথম খেলায় পোল্যা 
৩-২ গোলে ম্যাচ জিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে।। পোল্যাণ্ড ম্যাচের 
গোড়ার দিকে চমৎকার খেললো।, তেমনি আবার ওদের ভাল খেলতে, 
দেখা গেল ম্যাচের শেষ দিকে । এই ম্যাচে ল্যাটে| দিলেন ছুটো৷ গোল 
এবং একটি জারমাশ । অন্যপক্ষে আর্জেন্টিনা দিলে৷ ছটো গোল । 
গোল দিলেন হেরেদিয়া৷ ও ব্যারিংটন। পরের ম্যাচে পোল্যাণ্ড 
৭-০ গোলে জিতলো । এই গ্রপ লীগে ইতালি মোটেই সুবিধে, 
করতে পারে নি। প্রথম ম্যাচে তারা হাইতিকে ৩-১ গোলে 
হারালেও পরের ম্যাচে জয় পেলে! না৷ আর্জেটিনার বিরুদ্ধে । দুর্ধর্ষ 
লড়াই করে আর্জেন্টিনা তাদের রুখে দিলো । ম্যাচ শেষ হলে! ১-১ 
গোলে । গতবারের তারক! রিভ! এবারের আসরে মোটেই সফল 
হলেন না। শেষ ম্যাচে পোল্যাণ্ডের হাতে হার হলো ইতালির ৷ 
জারমাশ এবং ডেইনার দেওয়। গোলে পোল্যাগড জয় পেলে।। ইতালির, 
পক্ষে একটি মাত্র গোল পেলেন ক্যাপেলো ৷ ফলে যোগ্য দল হিসাবে 
প্রাথমিক লীগে চ্যাম্পিয়ান হলো পোল্যাণ্ড, রানার্স হলো গোল, 
এযাভারেজে আর্জেন্টিনা । ফলাফলের হিসাব কষে দেখা গেল £_ 
‘ঘ’ বিভাগ £ 
পোল্যাণ্ড ৩--৩-_-০--০--১২-- ৩-৬ 
আর্জেন্টিনা ৩--১২-১--১-- এ ৫--৩ 
ইতালি ৩-১-১-375৮-58-৩ 
হাইতি Soro TSN S830 
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প্রাথমিক লীগ পর্যায়ের খেলা শেষ করে, শুরু হলো আটটি দল 
নিয়ে দ্বিতীয় পর্বের লীগ আসর ৷ 


দ্বিতীয় পর্বের লীগ 
দ্বিতীয় পর্বের এক নম্বর গ্রুপ লীগের খেলায় হল্যাণ্ডের সুচন! 
ভালই হলো৷। তার৷ অসামান্য ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে 
প্রথম ম্যাচে ৪-০ গোলে হাঁরালো। আর্জেন্টিনাকে । অনবদ্য ভূমিকায় 
নিজেকে প্রতিষ্ঠা করলেন ক্রুয়েফ । বাকি ছুটি গোল দিলেন ক্রল 
এবং রেপ। 
অন্য গ্রপের খেলায় ডুসেলভর্ষে পশ্চিম জার্মানীর কাছে হার 
হলো যুগোশ্লাভের । এই ম্যাচে যুগোশ্লাভ দল যে ২-০ গোলে হারবে 
এই বিশ্বাস অনেকেরই ছিল না। চমৎকার দুটি গোল দিলেন 
ব্রাইটনার ও মুলার । ৩৮ মিনিটের মাথায় প্রায় ৩০ গজ দূর থেকে 
বুলেটের মতে! জোরালে। শটে প্রথম গোল দিলেন ব্রাইটনার। দ্বিতীয় 
গোল হলো! সাতাত্তর মিনিটের মাথায় । গার্ড মুলার জটলার মধ্যে 
থেকে চকিতে গোলটি করলেন-_সবাইকে তাজ্জব বানিয়ে দিয়ে । 
দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে ব্রাজিল কঠিন লড়াই করার পর ম্যাচ 
জিতলো! আর্জেন্টিনার সঙ্গে । ছুটি গোল এলো! এই ম্যাচে । রিভা- 
লিনে। এই দিন চমৎকার ফুটবল খেললেন । অনেকদিন বাদে তাকে 
ভাল খেলতে দেখা! গেল । এই ম্যাচে তার বাঁ পায়ের ভলিটি ছিল 
অতীব দর্শনীয় । তার নিখুঁত ভলি শটটিকে ধরার মতে! স্থযোগ 
পেলেন ন! কার্নোভোলি । গোল খাওয়ার পর আর্জেন্টিন৷ যেন ফুঁসে 
উঠলো ৷ ব্রিনদিসির ফ্রিকিক সাতজনের বাধা টপকে সরাসরি 
প্রবেশ করলে। জালে । এরপরই ব্রাজিল খেলায় ফিরে আসে । পঞ্চাশ 
মিনিটের মাথায় টিমে তালে খেলার মধ্যে হঠাৎ করে জিয়ারজিনো 
একটি বল পেয়ে যান। তিনি ওই বল ধরে ছুজন ডিফেনডারকে 
অতিক্রম করে এগিয়ে দিলেন ব্রাজিলকে ৷ ব্রাজিল এই ম্যাচে ভাল 
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খেলা সত্বেও তাদের ক্রীড়া বিস্যাসের পূর্বের কোন স্মৃতি লক্ষ্য কর! 
গেল না । কেমন যেন জিয়মাণ মনে হলো । ব্রাজিল সম্পর্কে 
এই অনুমান যে মিথ্যে ছিল না৷ [তা বোঝা৷ গেল পরের ম্যাঁচে। 
হল্যাণ্ডের কাছে ২-০ গোলে হার হলো ত্রাজিলেরণ নিসকেন্স এবং 
ক্রুয়েফ চমৎকার ছুটি গোল করলেন । অন্যদিকে পূর্ব জার্মানী হেরে 
গেলো ছুটি গুরুত্বপূর্ণ খেলায় । আর্জেন্টিনার সঙ্গে শেষ ম্যাচে "তারা 
কোন রকমে খেল। শেষ করলো ১-১:গোলে । ফলে ‘ক’ বিভাগে 
তিনটি খেলায় পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হলো হল্যাগ্ড । অন্য দিক 
থেকে ফাইনালে উঠলো! ‘ঘ’ বিভাগের চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানী ৷ 
তার! স্ুইডেনকে ৪-২ এবং শেষ ম্যাচে পোল্যাগুকে ১-০ গোলে 
হারিয়ে ছয় পয়েন্ট পেয়ে হলে! চ্যাম্পিয়ান ৷ রানার্স হিসাবে তৃতীয় 
স্থানের জন্য লড়াই করলে! পোল্যাণ্ড ব্রাজিলের সঙ্গে। বলাবাহুল্য 
তৃতীয় স্থান নির্বাচনের খেলায় পোল্যা্ড লাটোর দেওয়। গোলে 
পেলো তৃতীয় স্থান৷ ব্রাজিল চতুর্থ স্থান পেলো! । ফাইনাল নিয়ে 
শুরু হলে। প্রচণ্ড উত্তেজন। ৷ উৎসাহ যে চরমে উঠেছিল তার প্রমাণ 
মেলে কালোবাজারে টিকিটের দর দেখে । একট! ৩০ মার্কের টিকিটের 
দাম র্যাকে বিক্রি হলো! ১৫০০ মার্কে। 

কোন দল যে জিতবে, ত! হলফ করে বল! গেল না ৷ উভয় দলের 
সম্ভাবনাই সমান সমান। এই অবস্থায় মিউনিখ শহর উত্তাল করে 
৭ই জুলাই অনুষ্ঠিত হলে! ফিফার প্রথম ফাইনাল আসর । 


ফিফ। পেল জার্মান 


৭ই জুলাই মিউনিখে বসলে। এঁতিহাসিক ফিফা কাপ আসর উৎকণ্ঠা 
এবং উত্তেজনায় গোটা শহর তখন কানায় কানায় ভরা । ইংল্যাণ্ড 
রেফারি টেলর বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো! হল্যাণ্ডের ঝড়ো 
আক্রমণ ৷ ক্রুয়েফ তীর গতিতে বল নিয়ে উপরে উঠে এলেন । 
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দেখে মনে হলে! গোটা হল্যাণ্ড যেন জার্মান সীমানার মধ্যে এসে 
পৌছেছে । খেলার প্রথম মুহূর্তেই পিছিয়ে গেল জার্মানী । ক্রুয়েফকে 
ট্যাকল করায় পেনালটি পেল ডাচ দল । পেনালটি থেকে নিসকেন্স 
গোল দিয়ে এগিয়ে দিলে| হল্যাগুকে ৷ | 

এই গোলের পর হল্যাণ্ডের দৌরাত্ম্য যেন বেড়ে গেল । ক্রুয়েফ 
অসাধারণ ভূমিকা নিলেন ৷ সঙ্গে ক্রল, রেপ, নিসকেন্স। কিন্তু জার্মান 
রক্ষণভাগে ফোগটস এক! খেলতে লাগলেন। তার লক্ষ্য ছিল 
ক্লুয়েফ ৷ তিনি বুঝেছিলেন যদি কোন রকমে ক্রুয়েফকে আটকানো 
যায় তাহলে এই ম্যাচ জেত। তাদের পক্ষে কষ্টকর হবে না। হলোও 
তাই । বেশ কয়েকবার ফোগটস ক্রুয়েফকে অবৈধভাবে চার্জ করে 
নিজে যেমন সতর্ক হলেন, তেমনি ক্রুয়েফদের মেজাজ নষ্ট করে দিয়ে 
তাকেও সতকিত হতে বাধ্য করলেন ৷ রেফারি হলুদ কার্ড দেখানোর 
ফলে ক্রুয়েফের মেজাজ নষ্ট হয়ে যায় । বিরতির সময় তিনি রেফারির 
সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ তর্ক করলেন । 

দ্বিতীয়ার্ধে ফোগটসের পরিকল্পন। কার্যকরী হলো । ক্রুয়েফের 
সমস্ত আক্রমণ তিনি এক! প্রতিহত করতে লাগলেন । এক গোলে 
এগিয়ে থাকা ডাচেরা ভেবেছিল পাল্টা মার দিলে হয়তো জার্মানদের 
ঠাণ্ডা করা যাবে । ফলে তারা! জার্মানদের খেলতে ন। দেওয়ার জন্য 
বেপরোয়া ফাউল শুরু করলে। ৷ কিন্ত ডাচদের এই স্ট্যাটিজি যে 
ভুল ছিল তা বোঝ গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই । লম্বা পাসে খেলে 
জার্মানর| আক্রমণ তৈরি করলো ৷ হ্যোলৎসেনবাইনকে পেনালটি 
বক্সের মধ্যে ফাউল করায় জার্মীনর। পেনালটি পেলেন । জার্মান পক্ষে 
পেনালটি থেকে গোল দিলেন ব্রাইটনার । 

এই গোলের পরেই জার্মানর। ছুই উইং দিয়ে শুরু করলো 
আক্রমণ । ঘন ঘন আক্রমণের চাপে ডাচ দল এত দিশেহার। হয়ে 
পড়েছিল যে শেষ দিকে তাদের কোন পাস নিখুঁত হলো না । ক্রুয়েফ 
কিছুতেই পারলেন না৷ ফোগটসকে টপকে যেতে । বরং গোট! ডাচ 
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দল নেমে এলো নিজেদের গোল সীমানায় । তাদের খেলার মধ্যে 
রক্ষণাত্মক ধরন এই প্রথম দেখা গেল । ৬৩ মিনিটের মাথায় বেকেন- 
বাউর়ার অসামান্য তৎপরতায় গোলের কাছে বল পেয়ে যে প্রচণ্ড 
শটটি করলেন তা জংব্রডকে পরাস্ত করতে পারলো না। তিনি ঘুষি 
মেরে সেই কামান দাঁগ। শট উড়িয়ে দিলেন । দশ মিনিট বাদে 
জার্মান পক্ষে অসাধ্য সাধন করলেন অভিজ্ঞ মুলার । গ্রাবোস্কির নিচু 
সেপ্টার রিসিভ করেই মুলার গোলে শট নিয়ে জার্মানকে এগিয়ে দিলেন 
২-১ গোলে ৷ শেষ মুহূর্তে ডাচের! মরণ কামড় দিলেন। এই 
চরম মুহূর্তে শেপ মেয়ারের ভুমিক| ছিল স্মরণীয় । তিনি অবিশ্বাস্ত 
ভাবে ক্রুয়েফের একটি ফ্রিকিক রক্ষা করলেন। পরে নিসকেন্সের 
একটি পোস্ট ঘেঁষা শট শূন্যে শরীর ছুড়ে রক্ষা করলেন শেপ মেয়ার । 
বিদগ্ধজজনের ধারণায় ফাইনাল ম্যাচে মেয়ারের অভাবনীয় দৃঢ়তার 
ফলেই পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে ফিফা কাপ জয় করা সম্ভব হয়েছিল । 
তিনি অস্তত তিনটি ক্ষেত্রে নিশ্চিত গোল রক্ষা করেছেন ডাচ আক্রণের 
সঙ্গে মোকাবিল। করে । 

২-১ গোলের ব্যবধানে পশ্চিম জার্মানী সমস্ত উৎকয| শেষ করে 
ম্যাচ জিতলো ৷ জার্মান প্রেসিডেন্ট ভালটার শীল্ড ফিফ। কাপ তুলে 
দিলেন জার্মান অধিনায়ক ফ্রনজ বেকেনবাউয়ারের হাতে । শুধু ফিফ। 
কাপ নয়_্য়ান্তরের ফেয়ার প্লে ট্রফিও পেয়েছিল পশ্চিম জার্মানী । 
শোভন আচরণে তাদের সংগৃহীত পয়েন্ট ছিল ৩২। 

বলা বাহুল্য পশ্চিম জার্মানী কিফা কাপ জয় করলেও হল্যাণ্ডের 
ক্রীড়া নৈপুণ্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে।। তাদের -অল 
আউট খেলার ধরনে নতুন স্বাদ আনলে। ফুটবলে । সেই সঙ্গে 
দর্শক চিন্তে পেলের অবর্তমানে নায়ক হয়ে উঠলেন জোহান 
ক্রুয়েফ। 

এই আসরে হল্াও প্রথম পরাজিত হলে। ফাইনালে ।  পৌল্যাগু- 
দীর্ঘদিন বাদে প্রতিযোগিতায় ফিরে এলো । তাদের দলের লাটে৷ 
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পেলেন সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান__সেই সঙ্গে বিশ্বফুটবলে নতুন 
করে প্রাধান্য বিস্তার করলো! ইউরোপীয় গোষ্ঠী ৷ 

এই আসরে হল্যাণ্ড হার স্বীকার করলেও, তাদের ক্রীড়া 
নৈপুণ্যের চাতুর্য বুঝিয়ে দিলো ভবিষ্যত ফুটবলে তাদের সাবিক 
সম্ভাবনার কথ। । জার্মান অধিনায়ক ফ্রনজ বেকেনবাউয়ার কৃতজ্ঞ চিত্তে 
বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দিলেন শেপ মেয়ারের হাতে-_প্রমাণ দিলেন 
সত্যিকার অধিনায়কোচিত মানসিকতার ৷ 


চল আর্জেন্টিনা (১৯৭৮), 


আর্জেন্টিনা । প্রতিযোগিতার আসরে এই প্রথম. আর্জোর্টনা 
আয়োজনকারী দেশের সন্মান পেল__সেই সঙ্গে জয় করলে! বিশ্ব- 
ফুটবলের শ্রেষ্ঠ স্মারক “ফিফা কাপ’ । 

সেই কবে ১৯৩০ সালে আর্জেন্টিনা ফাইনালে উঠেছিল । সেবার 
তারা৷ হেরে যায় নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত দেশ উরুগুয়ের কাছে_এই 
পরাজয়ের পর দীর্ঘ বছর আর্জেন্টিনাকে এই সম্মান অর্জনের জন্য 
অপেক্ষা করতে হয়েছে । 

বিশ্বকাপ অনুষ্ঠান আর্জেন্টিনার মাটিতে অন্থুঠিত হোক-_এই দাবী 
ছিল আর্জেন্টিনার বহুদিনের । ১৯৭০ সালে এই যোগ তাদের 
কাছে এসেছিল, কিন্ত আভ্যন্তরীণ অন্থুবিধার জন্য আর্জেন্টিনার পক্ষে 
সম্ভব হয় নি এই আয়োজনের দায়িত্ব নেওয়া । ২৯৭৮ সালে সুযোগ 
আসায় তার! দ্বিতীয়বার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করতে পারে নি । বুয়েনস 
এয়ারস জুড়ে দীর্ঘ চাঁরবছর ধরে চলেছে সাজ সাজ রব। তৈরি 
হয়েছে গোট! দেশ জুড়ে ফুটবলের প্রস্তুতি পর্ব । 

আর্জেন্টিনার ব্যবস্থা সম্পর্কে কারে! কোন অভিযোগ নেই । বরং 
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১লা৷ জুন উদ্বোধনী আসরে ফিফার সভাপতি ডক্টর জাও হ্যাভলেপ্ 
অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন আর্জেন্টিনার সগঠকদের । সত্যি, ব্যবস্থার 
দিক দিয়ে কোন ত্রুটি ছিল না__যেমন নজর রাখা হয়েছিল প্রতিদ্বন্দ্বী 
দলগুলির ওপর, তাদের সমর্থকদের ওপর, তেমনি কঠোর ব্যবস্থা 
'নেওয়। হয়েছিল নিরাপত্তার এবং যানবাহনের ৷ প্রতিটি স্টেডিয়ামে 
ছিল আধুনিকতার ছাপ । 

আর্জেন্টিনার একাদশ আসরে উপস্থিত ছিল যোলটি দেশ৷ 
প্রতিটি দেশই যথেষ্ট তৈরি হয়েই এতিযোগিতায় এসেছিল । দুরন্ত 
লড়াই করে বিশ্বের সেরা দলগুলির হাত থেকে মহামূল্যবান স্মারক 
ছিনিয়ে নেওয়। আর্জেন্টিনার পক্ষে কম গর্বের কথা নয়। ফাইনালে 
হল্যাগ্ডকে হারিয়ে গোট! আর্জেন্টিনা তাই যেন বিশ্বজয়ের আনন্দে 
মেতে উঠেছিল । ফুটবল ঘিরে এত উল্লাস এর আগে দেখা যায় নি। 
বিশ্বকাপের বিজয় উৎসব জাতীয় উৎসবের মর্যাদ। পেয়েছিল । দেখে 
মনে হয়েছে আর্জেন্টিনার মানুষ যেন স্বাধীনত। লাভের আনন্দে 
বিভোর হয়ে আছে। চারদিকে পতপত করে উড়ছে যৌবন দীপ্ত 
নীল পতাক।। নীলে নীল হয়েছিল গোটা! স্টেডিয়াম । ফাইনাল 
ম্যাচের পরের দিন, জাতীয় ছুটি হিসাবে ঘোষণা কর! হলো! ৷ সামরিক 
শাসনের ক্লান্তিকর অবসাদের মধ্যে এই জয় আনন্দ, আর্জেটিনাবাসীর 
মনে জাতীয় স্তরে এনে দিল এক নতুন প্রেরণা। একাদশ কাপ 
আসরে আর্জেন্টিনা যে জয় পাবে এই বিষয়ে কারো মনে কোন 
সন্দেহ ছিল না। পোল্যাণ্ড ফুটবল এসোসিয়েশনের টেকনিক্যাল 
ডিরেকটার জাকে মোশ বহু আগেই বলেছিলেন,“আটাত্তরের আসরে 
আর্তেন্টিন। চ্যাম্পিয়ান হবে। ব্রাজিলের থেকে আর্জেন্টিনার চান্স 
অনেক বেশী ।” জ্যাকে মোশের কথা যে মিথ্যে ছিল না ফলাফলের 
দিকে চোখ রাখলেই বোৰ যায়। আর্জেন্টিনার সাফল্য এসেছে 
তাদের শ্রম এবং শৃঙ্খলার জন্য । কোচ মেনোত্তি আসাধারণ 
খেটেছিলেন। দলের সাফল্যে দেশের সামরিক সরকার তাঁকে 
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অভ্র্থন! দিয়েছে, সংবর্ধন! দিয়েছে দেশের মানুষজন । অথচ মেনোভি 
জানতেন, তার জন্য অপেক্ষা করে আছে বন্দুকের নল কিংবা ফুলের 
মালা । 

এবারের আসরে সবচেয়ে বিপন্ন হয়েছেন ব্রাজিলের কোচ: 
কুটিনহে! ৷ ব্রাজিল শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে । প্রথম পর্যায়ের 
খেলায় তারা মোটেই স্থুবিধ। করতে পারে নি । ভাগ্য ভাল থাকায় 
দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেয়েছিল ব্রাজিল । 

ব্রাজিল কেন ফাইনালে গেল না-_এর উত্তরে হয়তে। অনেকে 
আঙুল তুলে বলবেন পেরু-আর্জেন্টিনার খেলার ফলাফল ৷ কিন্তু সত্যি 
কি তাই? হয়তে| হতে পারে-_হতে পারে এই ম্যাচে পেরুর বড়সড় 
ব্যবধানে পরাজয়ের পিছনে কোন রহস্তময় কারণ ছিল৷ ছিল কোন 
গোপন আগ্ডারস্ট্যাপ্ডি-_কিন্ত তাবলে গোট! টুর্নামেন্টে ব্রাজিল যে 
ভাল খেলেছে তা নয় । বরং এবারের ব্রাজিলকে অনেক বেশী 
অিয়মাণ বলে মনে হয়েছে । আক্রমণের তুলনায় তার! রক্ষণাত্মক 
খেলার দিকেই নজর রেখেছিলো বেশী । ছিল ন| এই দলে বিগত 
দিনের প্রতিভাবানদের সমকক্ষ কোন ফুটবলার । সে তুলনায় বরং 
আর্জেন্টিনার খেলার মধ্যে ফোর্স ছিল । খেলোয়াড়ের আক্রমণের 
দিকে নজর রেখেছিলেন। তাদের বল ট্রিটমেন্ট ছিল অসাধারণ । 
এছাড়া তারা৷ প্রতিটি ম্যাচে চেষ্ট। করেছেন উইং দিয়ে আক্রমণ 
করতে । 

ব্রাজিলের কুটিনহোর মতে। বেদনাহত হয়েছেন আর এক মানুষ 
_তিনি হলেন গতবারের বিশ্বকাপ জয়ী দলের ম্যানেজার হেলমুট 
শ্যেন। জার্মানী যে এই আসরে এমন শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হবে এই 
আশ। কারো ছিল না । তাদের রক্ষণভাগ মোটেই সুবিধে করতে 
পারে নি। মিডফিল্ডে বেকেনবাউয়ারের অভাব প্রতি পদে পদে 
বোঝ! গেছে । অথচ শ্যেন বলেছেন, এবারের জার্মানীকে অনেক বেশী 
তালিম দেওয়া হয়েছিল । তবে তার ধারণায়, পশ্চিম জার্মানীর 
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শুধু তিনি একা নয়, ইতালি সম্পর্কে এই বিশ্বাস বিশ্বের প্রায় প্রতিটি 
সাংবাদিকদের ছিল । এই আসরে সত্যিকার চমক এনেছিল আফ্রিকার 
দেশ টিউনেসিয়।। প্রথম পর্যায়ের খেলায় তারা সফল হতে না 
পারলেও তার! বেশ বড় রকমের ধাক। দিয়েছিল ফুটবল প্রেমিকদের 
মনে । নবাগত দল হিসাবে অফ্রিকার এই দেশটির প্রতি কারে। প্রথম 
দিকে কোন উৎসাহ ছিল না ৷ অথচ তার! ফুটবল সমৃদ্ধ একটি দেশ 
না হওয়া সন্থেও প্রথম ম্যাচে চোখ ঝলসে দিয়েছিল ফুটবল প্রিয় দেশ 
লাটিন-আমেরিকা গোষ্ঠীর । টিউনেসিয়ার কাছে ৩-১ গোলে পরাজিত 
হয়েছিল আমেরিকা মুলুকের একটি ফুটবল দেশ- মেকসিকে| ৷ 
বিশ্বফুটবলে মেকসিকো। মোটেই দুর্বল নয়। তার! এবার নিয়ে 
মোট আটবার বিশ্বকাপের ফাইনাল পর্যায়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে । 
টিউনেশিয়া শুধু প্রথম ম্যাচে জয় পায় নি, তারা দৃধর্ষ লড়াই করেছিল 
পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে । ভাগ্য ভালে! হলে হয়তে| তারা এই ম্যাচে 
পরাজিত হতে| না । পরের ম্যাচেও তারা৷ রুখে দিয়েছিল বিগত 
চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্মানীকে ৷ ম্যাচ শেষ হয়েছিল গোলশুন্য 
ভাবে। এই গ্রপের অন্য খেলায় পশ্চিম জার্মানীকে লড়াই করতে 
হয়েছিল পোল্যাণ্ডের সঙ্গে । এই ম্যাচে পোল্যাণ্ড অসাধারণ ফুটবলের 
পরিচয় দিয়েছিল। তারা এএকতরফ। আক্রমণ করেও. কেবলমাত্র 
গোল পেলো! না অভিজ্ঞ শেপ মেয়ারের জন্য ৷ মেয়ার গোলে নী 
দাঁড়ালে হয়ত এই ম্যাচে জার্মানকে গোলের মাল! পরতে হতো । 
তবে প্রথম পর্যায়ের লীগে জার্মান করোয়ার্ডদের একমাত্র কৃতিত্ব যে 
তারা দূর্বল মেকসিকোকে ৬-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করেছিল । 
বি-রুপের প্রাথমিক লীগে তিনটি ম্যাচে চার পয়েন্ট পেয়ে জার্মানরা 
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হয়েছিল দ্বিতীয় । বল! বাহুল্য শেপ মেরার প্রথম পর্যায়ের খেলায় 
একটিও গোল খান নি। একমাত্র তার দৃঢ়তার জন্যই গতবারের 
চ্যাম্পিয়ান দল কোন রকমে সম্মান বাচাতে পেরেছিল । বরং তুলনা- 
মূলক বিচারে পোল্যাণ্ড প্রতিটি খেলায় ভালই খেলেছিল.। গত- 
বারের সর্বোচ্চ গোলদাতা পোল্যাণ্ড দলের অভিজ্ঞ তারকা লাটো 
এবারের আসরে প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি খেলায় বেশ ভাঁলই 
খেললেন । সেই সঙ্গে ভাল খেলতে দেখ। গেল বেনিয়েক এবং 
এবং অধিনায়ক দেনাকে | 
এই গ্রপের ( বি. গ্রুপ ) ফলাফল বিচারে দেখা গেল ৪__ 
পোল্যা্ ৩--২_-১-_০--৪--১--৫ 
পশ্চিম জার্মানী ৩--১--২--০7-৬-০ -8 
টিউনেশিয়। ৬--১--১--১--৩-২ --৩ 
মেকসিকে। ৩_০__০_€--২-_-১২—-০ 
এই প্রসঙ্গে পাঠকদের বলে রাখি, একাদশ বিশ্বকাপের উদ্বোধন 
হয় ১ল৷ জুন তারিখে পোল্যা্ড বনাম পশ্চিম জার্মানীর খেলার মধ্য 
‘দিয়ে ৷ - 
একাদশ ফুটবল আসরের লীগ পর্যায়ের খেলাগুলির ফলাফল 
পর্যালোচন। করলে দেখ। যায়-_লীগে অংশগ্রহণকারী যোলটি 
দেশের মধ্যে একমাত্র ইতালি প্রথম পর্যায়ের লীগে কোন পয়েন্ট নষ্ট 
করে নি। তার। তিনটি ম্যাচেই জয় পেয়েছিল । প্রথম খেলায় তারা 
হারালে! ফ্রান্দকে ২-১ গোলে । হান্দেরীকে ৩-১ গোলে এবং শেষ 
ম্যাচে জয় পেয়েছিল আয়োজনকারী দেশ আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে ১-০ 
গোলে । একমাত্র ইতালির প্রাথমিক লীগে খেলার মধ্যে উৎসাহ 
ছিল। তারা মোটেই রক্ষণাত্বক নীতি গ্রহণ করে নি। বরং রোসি, 
বেগেটা, বেনেট্রির মতো৷ ফুটবলারের। সাধ্যমতো চেষ্ট। করেছেন । 
তাঁদের দলীয় শক্তি ও বোঝাপড়া প্রত্যক্ষ করে তাই অনেকে ভেবে- 
ছিলেন ইতালি হয়ত আটাত্তরের আসরে চ্যাম্পিয়ানশিপের মুখ 
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দেখতে পাঁবে। প্রথম পর্যায়ের লীগ ম্যাচ হওয়ার পর তাই ইতালি 
রাতারাতি ফেভারিট হরে উঠেছিল । 

মূল প্রতিযোগিতার যে ষোলটি দেশ খেলার যোগ্যত। অর্জন 
করেছিল তারা কে কোন গ্রপে খেলবে, ত। ঠিক হয় ফিফা প্রেসিডেন্ট 
জোরাণ হাভেলাঞ্চের নাতি রিকার্ডোকে দিয়ে এক লটারীর মাধ্যমে । 
অনেক দেশের অভিযোগ এই লটারীর মধ্যে নাকি কারচুপি ছিল । 

ইতালির সঙ্গে এক ন্বর গ্রপে স্থান পায় ফ্রান্স, আর্জোর্টনা 
এবং হাঙ্গেরী । আর্জেন্টিনা প্রথম পর্যায়ের লীগে সাদামাটা খেলা 
শুরু করে। তারা ২-১ গোলের ব্যবধানে হাঙ্গেরী ও ফ্রান্সকে 
হারিয়ে শেষ ম্যাচে হেরে যায় ইতালির সঙ্গে । আর্জেটিনার ফুটবলে 


এবার বেশ কিছু প্রতিভাবানকে দেখ৷ যায় । এদের মধ্যে বাজার দরে 


আকর্ষণীয় ছিলেন মেরিও কেমপেস, লিওপোল্ড লুক, প্যাসারেল। 
জোরগে ওলগুইন, আরডিলিসের মতে! খেলোয়াড়ের! । প্রথম দুটি 
ম্যাচে লুকে অসাধারণ ফুটবলের পরিচয় দিয়ে ছুটি গোল করেছিলেন। 
কিন্তু ইতালির বিরুদ্ধে তিনি আহত হওয়ার জন্য খেলতে পারেন নি। 
অনেকের ধারণা লুকে ন খেলার ইতালির সঙ্গে আর্জেন্টিনার পরাজয়ের 
একটি মস্ত কারণ। এই এ্র.পে হাঙ্গেরীর পরাজয় ছিল বিন্ময়ের। ভারা 
দলগত শক্তিতে জোরদার হওয়। সত্বেও গ্রপ লীগের তিনটি খেলাতেই 
হেরে যায়। এই গ্রংপের (‘এ ) ফলাফল বিচারে দেখা গেল ৪__ 
হতালি ৬--৩----০--৬--২-৬ 
আজেন্টিনা ৩--২--০--১--৪- ৩৪ 
ফ্ৰান্স এএ2-2- EE LL ES 
হাঙ্গেরী ৩-_০_-০--৩--৩--৮_০ 
সি গ্রুপে সবচেয়ে কাহিল অবস্থা ছিল ব্রাজিলের । অথচ 
উদ্বোধনী ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে পর্যবেক্ষকর! নান। গবেষণার মধ্যে 
দিয়ে ব্রাজিলকেই সম্ভাব্য বিজয়ী দল হিসাবে প্রচার করে 
এসেছিলেন । কিন্তু ম্যাচ শুরুর পর ব্রাজিল যে খেল! দেখালে! ত 
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অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে ওঠার প্রশ্নও 
সন্দেহ দেখা দিয়েছিল । এই গ্রপে অসাধারণ সাফল্যের. পরিচয় 
-দিল অস্রীয়া ৷ দীর্ঘ চবিবশ বছর বাদে তারা পেল ফাইনাল পর্যায়ে ' 
খেলার সুযোগ । চমৎকার ফুটবলের পরিচয় দিলেন অন্টিয়ার 
জোহান শ্যাঙ্কল, শাকনারের মতে। খেলোয়াড় । বিশেষ করে 
যোগ্যতার বিচারে ইউরোপীয় ফুটবলে শ্যাস্কলের ভূমিক! তখন তুঙ্গে ৷ 
তিনি চলতি বছরে ছিলেন ইউরোপের সেরা গোলদাত। ৷. র্যাডিপ 
ভিয়েনার পক্ষে তার গোল সংখ্যা দীডিয়েছিল একচল্লিশটি ৷ 

প্রথম ম্যাচে ব্রাজিল জয় পেল ন! সুইডেনের সঙ্গে । রিনাণ্ডোর 
গোলে এগিয়ে থাক। সত্বেও, শেষ মুহূর্তে সুইডেন খেলায় সমতা ফিরিয়ে 
আনলো ৷ সোয়েবার্গের গোলে ব্রাজিলের জয়ের স্বপ্ন মুছে গেল। 
দ্বিতীয় ম্যাচেও ব্রাজিলকে রুখে দিল স্পেন। খেলা শেষ হলো 
গোলশুন্ত ভাবে । ফলে ব্রাজিলের সামনে কঠিন এক প্রশ্ন এসে 
দাড়ালে। অস্িয়াকে হারানোর । শেষ ম্যাচে অস্রীয়ার খেলোয়াড়দের 
ওপর কোন মানসিক চাপ ছিল না। তার! স্পেন এবং স্থইডেনকে 
হারিয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে ওঠার প্রশ্নে একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত হয়েছিল ॥ 
এই ম্যাচে ব্রাজিল গোলের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেও বারবার 
প্রতিহত হয় স্যার রক্ষণভাগের কাছে । ঈশ্বর দোহাই__-পরপর ছুটি 
গোলের সুযোগ নষ্ট করার পর মেনডোনকা! তৃতীয়বার বল নিয়ে 
একক চেষ্টায় গোল সীমানার মধ্যে প্রবেশ করেও সরাসরি গোলে শট 
না নিয়ে ক্রশপাস করেন রাবার্টোকে। অরক্ষিত রাবার্টো বলটি 
গোলে ঠেলে দিতেই ব্রাজিল দ্বিতীয় রাউণ্ডে উঠার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত 
হয়। এই গ্রুপে কোন দলের শক্তির মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল 
না। ব্রাজিল ও অস্টিয়া একই পয়েন্ট পেয়ে দ্বিতীয় রাউণ্ডে খেলার 
যোগাতা অর্জন করলো। ৷ ফলাফল বিচারে দেখা গেল $= 

আদ্রিয়। ৩--২--০--১--৩--২--৪ 

ব্রাজিল ৩--১--২--৮-২-১৪ 
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স্পেন ৩১১7-১২-২৩ 


সুইডেন ৩2--১72২-১--৩-১ 


চার নন্বর গ্রপে হল্যাণ্ডের সঙ্গে ফেভারিট ছিল স্কটদল । তাঁদের 
খেলার ধরন সম্পর্কে অনেকেই ছিলেন আশাবাদী । কিন্ত প্রথম 
ম্যাচে পেরু ফুটবলে তুফান ছুটিয়ে স্কট দলকে ৩-১ গোলে হারতে 
বাধ্য করে। অসাধারণ ফুটবলার কিউবিলাস। আগের ছুটে! 
বিশ্বকাপেও তার পা থেকে একাধিক দর্শনীয় গোল এসেছিল । 
স্কটের বিরুদ্ধে সেই কিউবিলাস দিলেন ছুটি গোল ৷ এবারের আসরে 
কিউবিলাসকে আরও পরিপূর্ণ বলে মনে হয়েছিল । ইরানের বিরুদ্ধে 
পেরু জিতলে! ৪-১ গোলে । এই ম্যাচে পেনালটি গোলে হ্যাটট্রিক 
করলেন কিউবিলাস। এটি ছিল এবারের আসরে দ্বিতীয় হ্যাটট্রিক ৷ 
প্রথম হ্যাটট্রিক করেছিলেন হল্যাণ্ডের রেনসেনব্রিষ্ক । এই হ্যাটট্রিক 
এসেছিল ইরানের বিরুদ্ধে। হল্যাণ্ড প্রথম খেলায় জয় পায় ৩-০ 
গোলে ৷ দুধ্ষ স্কটের| এবারের আসরে ভাল দল নিয়ে এসেও সাড়া 
জাগাতে পারলে না । ইরানের সঙ্গে দ্বিতীয় খেলায় তার! ডর করে 
বসলো ৷ স্ষটল্যাণ্ডের উইলি জনস্টনের বিরুদ্ধে আন৷ হলো! উত্তেজক 
ওষুধ সেবনের অভিযোগ | এই অভিযোগের সত্যত। প্রমাণ হওয়ার 
ফলে তাকে কঠোর শাস্তি পেতে হলো । তাকে ফেরত পাঠানো! হলে! 
আর্জে্িনা থেকে । এই ঘটনায় স্কট খেলোয়াড়দের মনোবল সম্পূর্ণ ন্ট 
হয়ে যায়__ফলে প্রথম রাউণ্ডের খেলায় তার! যথেষ্ট শক্তি থাক সত্তেও 
ব্যর্থ হলো। এই গ্রুপ থেকে আশ্চর্যজনক ভাবে সাফল্য পেলো 
পেরু । তার! তিনটি খেলায় পাঁচ পয়েন্ট পেয়ে হলো! চ্যাম্পিয়ান ৷ 
হল্যাণ্ড শেষ খেলায় অভাবনীয়ভাবে হার স্বীকার করলে। স্কটল্যাণ্ডের 
সঙ্গে। ছুইপক্ষ ঝড়ের গতিতে লড়াই করলে। | এই ম্যাচে হল্যাণ্ডের 
নিসকেন্দ আহত থাকায় মাঠে নামতে পারলেন না। স্কটদলের 
ছুর্ভাগ্য, তারা৷ হল্যাণ্ডকে হারিয়ে একই পয়েন্ট অর্জন করেও 
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কেবলমাত্র গোল 'এ্যাভারেজে উঠতে পারলো! ন দ্বিতীয় রাউণ্ডে ! 
ব্রাজিলের মতে! ফেভারিট হল্যাণ্ড কোনরকমে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে 
সম্মান রক্ষা করলে। ৷ এই গ্রুপের ফলাফল দাড়ালো! যথাক্রমে £_ 


পেরু ৩২৪১৪৯৪ 
হল্যাণ্ড ৩১---৩৫--৩ 
স্কটল্যা্ ৩১৯১-১২-৫৩ 
ইরান ৬৫৮--উউও 
দ্বিতীয় রাউন্ডে ইতালি ফেভারিট 


দ্বিতীয় রাউন্ডের খেল! শুরু হওয়ার আগেই ইতালি সম্পর্কে সকলেই 
উৎসাহ প্রকাশ করলেন । প্রথম পর্যায়ের লীগে ইতালি একমাত্র 
দেশ যার! সবকটি খেলাতেই জয় পেয়েছিল । শুধু তাই নয়_ 
ইউরোপের তার! সের। শক্তি । দ্বিতীয় রাউণ্ডে যে আটটি দলের মধ্যে 
পাঁচটি ইউরোপের দল ছিল তার মধ্যে ফুটবলের গুণাগুণ বিচারে 
ইতালির শক্তি ও ক্ষমত| সম্পর্কে কারে। মনে কোন সন্দেহ ছিল ন|। 
অনেকেই ভেবেছিলেন রিভার প্লেটে জার্মানদের হারাতে কষ্ট হবে ন! 
ইতালির ৷ কিন্তু কার্যত তা৷ হলো! না। জার্মান খেলোয়াড়ের! 
ইতালিয়ানদের গায়ের সঙ্গে এমনভাবে লেপটে থাকলেন যে, ফাঁকায় 
বল পাওয়। খুব কঠিন হয়ে উঠেছিল রোসি, বেনাট্রি, বেগেটার পক্ষে । 
শেপমেয়ার এইদিন হয়ত চলতি বিশ্বকাপে প্রথম গোলটি খেতেন 
যদি না রোসির কামানদাগা শট রাসম্যানের কাধে লেগে ফিরে না 
যেতো ৷ ম্যাচটি শেষ হলে! গোল শৃন্যভাবে। গ্রুপ ‘এ'র খেলায় 
হল্যা্ড অতি সহজে বিধ্বস্ত করলো! অস্রিয়াকে । ৫-১ গোলে ম্যাচ 
জিতলে। হল্যাণ্ড। খ* বিভাগে পেরুর ৩-০ গোলে হার হলে! 
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ব্রাজিলের কাছে। দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় ব্রাজিলকে অনেকখানি 
আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে দেখা গেল। মনে হলো! তার! ফাইনালে 
ওঠার কথা ভাবতে শুরু করেছে। 

ইতালি অন্নিয়ার সঙ্গে ম্যাচ জিতলো! ১-০ গোলে, । এই ম্যাচে 
অসাধারণ গোল দিলেন পাওলা রোসি। ফলে হল্যাণ্ডের সঙ্গে ম্যাচটি 
হয়ে উঠলো আকর্ষণীয় । হল্যাণড দ্বিতীয় খেলায় পশ্চিম জার্মানীর 
হাত, থেকে জয় ছিনিয়ে নিতে পারে নি। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে 
ম্যাচ শেষ হয় ২-২ গোলে । এই গ্র,পের সেরা খেল৷ অনুচিত 
হলে। হল্যাও বনাম ইতালির । ফলাফল বিচারে ছুই দলের 
অবস্থাই তখন সমান । ফলে ফাইনালে ওঠার জন্য উভয় দলকেই 
জয়ের জন্য লড়াই করতে হলো । এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি দেখতে মাঠে 
হাজির ছিলেন একাত্তর হাজার দর্শক । বেশ চড়! মেজাজের মধ্যেই 
খেলাটি শুরু হয়। এই ম্যাচে আরনেস্ট হাপেল দলে ফিরিয়ে এনে- 
ছিলেন আহত নিসকেন্সকে । তাকে তিনি মাঝ মাঠে নিযুক্ত করলেন 
পাওল।! রোসির পাহারাদার হিসাবে । ফলে রোসির পক্ষে স্বাভাবিক 
খেলা যেমন সম্ভব হয় নি, তেমনি নিসকেন্স পারেন নি নিজস্ব 
বিন্যাস রক্ষা করতে ৷ উত্তেজনার চাপ উভয় দলের খেলোয়াড়দের ' 
মধ্যে থাকায় খেলার মেজাজ মাঝে মাঝে উসকে যায়। তারা 
নিজেদের স্বাভাবিক মেজাজের ভারসাম্য রক্ষা করতে ন! পারায় 
ফাউলের মাত্র বেড়ে যায় । ফলে রেফারিকে ঘনঘন বাঁশি বাজিয়ে 
খেল! থামাতে হয়। দেখাতে হয় হলুদ কার্ড । প্রথম হাফে ইতালি 
এত গতিময় ফুটবল শুরু করে যে তাদের সঙ্গে তাল মেলাতে বেশ কষ্ট 
হচ্ছিল হুল্যা্ড দলের ৷ প্রচণ্ড চাপের ফলেই প্রথমার্ধে ইতালি 
ব্রানডের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে হল্যাও যেন 
ফাইনালে ওঠার মরণপণ সংকল্প নিয়ে মাঠে হাজির হয় । যে নিসকেন্স 
প্রথম হাকে রোসির পাহারাদার ছিলেন, সেই তিনি স্বাভাবিক খেলায় 
ফিরে আসেন ৷ ইতালি দলে এই সময় পরিবর্তন হয়__ক্যাসিওকে 
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বদলে নামানে। হয় সালাকে ৷ দ্বিতীয়ার্ধের ৫০ মিনিট প্রচণ্ড লড়াই 
করার পর খেলার সমত! ফিরিয়ে আনেন হল্যাণ্ডের ব্রানভস । এই 
গোলের: পরই ইতালি দল যেন আত্মরক্ষায় ফিরে যায় । সমাপ্তির 
বারে। মিনিট আগে এরিকহ্যানের জোরালো শটে ইতালি পিছিয়ে পড়ে 
২-১ গোলে ৷ হান শটটি অন্তত চল্লিশ গজ দূর থেকে নিয়েছিলেন । 
হ্যানের এই গোলই জয় এনে দিলে| হল্যাগুকে ৷ ফেভারিট ইতালির 
আশ! নিশ্চিহ্ন হলে| ৷ হল্যাণ্ড ‘ক’ বিভাগে চ্যাম্পিয়ান হয়ে উঠে 
এলে। ফাইনালে । তৃতীয় স্থানের জন্য লড়াই করার যোগ্যতা পেল 
ইতালি । ‘ক’ বিভাগের ফলাফলে 3 - 


হল্যাণ্ড ৩--২--১--০--৯-_৪-৫ 
ইতালি ৩০-১৯-২১৪৩) 


বিশ্বাসঘাতক পেক্ু 


ফাইনালে ওঠার প্রশ্নে ব্রাজিল যখন অস্বস্তিবোধ করছিল, ঠিক 
তখনই দুর্ধর্ষ পেরুকে ৬-০ গোলে হারিয়ে এক নাটকীয় পরিস্থিতির 
মধ্যে ফাইনালে নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে উঠে এলো। আর্জেন্টিনা ৷ স্বপ্ন 
তাদের সার্থক হলে। । গোল গ্যাভারেজে পিছিয়ে গেল ব্রাজিল__ 
ধুয়ে মুছে গেল তাদের ফাইনালে ওঠার সমস্ত রঙিন বাসনা পেরুর 
এই পরাজয় সম্পর্কে প্রচণ্ড প্রতিক্রির। দেখ! গেল ৷ কেনই ব! দেখা 
যাবে ন-দল হিসাবে তো৷ তাঁরা কমজোরি ছিল না। আগের 
'ছুটে৷ ম্যাচে এবং বিশেষ করে প্রাথমিক লীগে পেরু যে ফুটবলের 
পরিচয় দিয়েছিল তাতে তাদের পক্ষে ছ-ছটি গোল খাওয়া রীতিমতে। 
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অকল্পনীয় ঘটনা ৷ ব্রাজিল প্রথম পর্যায়ের লীগে নিজেদের গুছিয়ে 
তুলতে না পারলেও, দ্বিতীয় পর্যায়ে তার! পায়ের নিচে মাটি খুঁজে 
পেয়েছিল । পেরুকে হারিয়ে ছিল ৩-০ গোলে এবং পোল্যাগ্ডকে 
৩-১ গোলে । সে তুলনায় আর্জেন্টিনা জয় পায় পোল্যাণ্ডের কাছে 
মাত্র ২-০ গোলে । আর্জেন্টিনা ব্রাজিলের মধ্যে খেলাটি গোলশুন্ত 
ভাবে শেষ হওয়ায় দুই দলের শেষ ম্যাচটি হয়ে উঠে আকর্ষণীয় । 
ব্রাজিলকে মিলিত হতে হয় অক্টিয়ার সঙ্গে, আর্জেটিনাকে পেরুর 
বিরুদ্ধে । এই ম্যাচের গুরুত্ব উপলব্ধি করেই ব্রাজিলের তরফ থেকে 
খেলার সময় ব্দলাবার জন্য অন্থরোধ কর! হয় । তারা বলেন, এই 
ছুটি ম্যাচ একই সময় হওয়া! বাঞ্ছনীয় । নচেৎ পেরু ও আর্জেন্টিনার 
খেলা! পরে অনুষ্টিত হলে এই ম্যাচে ব্রাজিল-পোল্যাগ্ডের খেলার 
প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হবে। ব্রাজিলের এই যুক্তি মিথ্যে ছিল ন| ৷ 
তাদের অন্ুরোধকে সমর্থন করেছিল পোল্যাণ্ড। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সময় 
বদল করতে রাজি হলেন না। ফলে তারই চরম রূপ স্পষ্টভাবে 
ধরা পড়লো,পেরুর অভাবনীয় পরাজয়ের মধ্যে । পোল্যাগুকে ৩-০ 
গোলে হারাবার পর ব্রাজিল একরকম নিশ্চিন্ত ছিল। তার! 
জানতেন গোল এ্যাভারেজে আর্জেন্টিনাকে ফাইনালে উঠতে গেলে 
পেরুকে কমসেকম চার গোলে হারাতে হবে । কিন্ত চার গোল 
খাওয়ার মতো! দল পেরু নয়। কিন্তু আশ্চর্যজনক ফলাফলে 
সবাইকে অবাক করে আর্জেটিন। উঠে এলো ফাইনালে ৷ পেরুকে 
অভাবনীয় ৬-০ গোলে হারিয়ে আর্জেন্িন| ম্যাচ জিতলো ৷ ফলে 
তাঁরা পেরুর চরম বিশ্বাসঘাতকতার ফলে পেলো! ব্রাজিলের পরিবর্তে 
ফাইনাল খেলার স্থযোগ। এই ম্যাচে পেরুর ফুটবল দেখে মনে 
হলো, তারা যেন একটি ফুটবলের শিক্ষানবীশ দেশ । এক তরফা 
ফুটবল খেললো! আর্জেন্টিনা । এই জয়ের পক্ষে আর্জোর্টিনা বহু যুক্তি 
দর্শালেও, সন্তুষ্ট করা গেল না ব্রাজিলকে । তার। পরিষ্কার বললেন, 
ফলাফল যে এইরকম কিছু একটা ঘটতে পারে তা আন্দাজ করেই 
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রং টে 


আমর! ছুটি খেল| একই সময় আরন্ত করতে বলেছিলাম ৷ আর্জেন্টিনা 
রাজি হয় নি। পেরু ফুটবলের বিশ্বাসঘাতক ৷ 

ব্রাজিলের অন্যতম কর্মকর্তা ক্যাভালহিরো৷ বললেন, “পেরুর এই 
পরাজয়, শুধু একটি ফুটবল ম্যাচের নয়, এই পরাজয় তাদের জাতীয় 
চরিত্রের 1” 

কোচ কুটিনহে। দুঃখ করে বললেন-__ পেরুর পরাজয় আমাদের 
স্তন্তিত করেছে । তাঁরা যদি এইভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে না৷ হারতো, 
তাহলে আর্জেন্টিন৷ গোলের গড় হিসাবে ফাইনালে উঠতে পারতো! 
না। আসলে পেরু এই ম্যাচে খেলার চেষ্টা করে নি। তারা হাল 
ছেড়ে দিয়েছিল ৷” 

লোকে যে যাই বলুক-__আর্জোর্টিন। খুশী । তাদের কোচ মেনোত্তি 
পরিষ্কার বললেন-_“আমার ছেলের! ভাল খেলে জিতেছে ৷” 

দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগের ফলাফল বিচারে দেখা গেল গোল 
গ্যাভারেজে আর্জেন্টিন। প্রথম এবং ব্রাজিল দ্বিতীয় । 


পেরু ৩-__:০-_-০-__-৩--০--১০-_-০ 

বল! বাহুল্য এবারের আসরে ব্রাজিল কৌন খেলাতে না৷ হেরেও 
তৃতীয় স্থান পেতে বাধ্য হলো । চমৎকার ফুটবলের মধ্যে তাঁরা 
ইতালিকে হারালে। ২-১ গালে । এই ম্যাচটি শিল্প চাতুর্ষের দিক 
দিয়ে চরম উৎকর্ষের স্তরে পৌছেছিল ৷ ফাইনাল অপেক্ষাও ম্যাচটি 
ছিল আকর্ষণীয় । 


১৬৭ 


হল্যাণ্ড আবার ব্যর্থ হলো 


গতবারের রানার্স হল্যাণ্ড এবারের আসরেও বার্থ হলো ৷ ঝড়ো 
ফুটবলের পরিচয় দিয়েও তাদের পরাজিত হতে হলো আয়োজনকারী 
দেশ আর্জেন্টিনার কাছে। 


মাথায় বাঁ দিক থেকে কর! হ্যানের ফ্রিকিক রেপের মাথা ছলে 
আর্জেন্টিনা থমকে যায়। "সৌভাগ্য তাদের--বলটি পোস্টে লেগে 
ফিরে যায়। এর পরই আর্জেন্টিনা প্রখর আক্রমণে চেপে ধরে । 
অসাধারণ গোল কিপিং করলেন ইয়ং বড | তিনি পাসারেলার একটি 
শট কোনরকমে রক্ষা করেন । পরে বার্তোনির শট অকল্পনীয় ভাবে 
রক্ষ। পায় ব্লডের ঘুষিতে । ৩৭ মিনিটের মাথায় কেম্পেস প্রথম 
গোল দিয়ে এগিয়ে দেয় আর্জেন্টিনাকে ৷ বিরতির আগেই হল্যাণ্ড 
সমতা ফিরিয়ে আনার স্বযোগ পেয়েছিল, কিন্ত রেনসেনব্রিংক সেই 
সুযোগ কাজে লাগাতে পারলেন ন ৷ 

দ্বিতীয়ার্ধে হল্যাণ্ড ঝড়ের গতিতে শুরু করলে! আক্রমণ ৷ এই 
সময় নিসকেন্সের পাস থেকে বল ধরে রেনেভ্যান যে শটটি করেন সেটি 
বারে লেগে ফিরে আসে । ফিরতি বলে শট নিলেন হান-_ফিল্লোল 
সেটি চমৎকার ভাবে রক্ষা করলেন । খেলার সমত৷ ফিরে আসে 
৮১ মিনিটের মাথায় । রেনেভ্যান কর্কহফের উচু সেন্টারে মাথা 
ছুয়ে গোলটি করেন । 


১৬৮ 


নাটক জমলো অতিরিক্ত সময়ে । এই অতিরিক্ত সময়ের খেলায় 
কেম্পেস নিলেন দলের দায়িত্ব । গোটা মাঠ জুড়ে তিনি খেলতে 
থাকেন । তার প্রাধানোর ফলে হল্যাণ্ডের রক্ষণভাগ ছত্রাকার হয়ে 
যায়। ১৪ মিনিটের সময় কেম্পেস একক প্রচেষ্টায় দুজন ডিফেনডারকে 
ডিবল করে সরাসরি হল্যাণ্ডের গোলের মধ্যে ঢুকে যান। অতিরিক্ত 
সময়ের ৩০ মিনিটে কেম্পেসের পাস থেকে তৃতীয় গোল দিলেন 
বার্তোনি। ফলে ফাইনালে ৩-১ গোলে জিতলো৷ আর্জেন্টিনা ৷ এই 
জয়ের সুবাদে তার। দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর জয় করলে! বিশ্বকাপ । 

হল্যাণ্ড আবার ব্যর্থ হলে।। মুছে গেল তাদের সামনে থেকে 
বিশ্বজয়ের রঙিন স্বপ্ন । আনন্দের বন্য। বয়ে গেল বুয়েনস এয়ারসে । 

এই আসরের সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক হয় ১৯৮২’র দ্বাদশ বিশ্বকাপ 
ফুটবল আসর বসবে__ স্পেনে ৷ 

এবারের আসরে সর্বোচ্চ গোলদাতার সম্মান পেলেন আর্জেন্টিনার 
কেম্পেস। তিনি গোল দিলেন ছটি। সেই সঙ্গে এবারের বিশ্বকাপ 
প্রতিযোগিতায়__সহজ গোল সম্পূর্ণ হলো ৷ এই এঁতিহাসিক সহস্র 
গোলটি করলেন হল্যাণ্ড দলের লেফটআউট রবার্ট রেনসেনব্রিস্ক, 
স্বটল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনি পেনালটি কিকে এই গোলটি করলেন ৷ 
. ১৯৭৮ সালের কয়েকটি বিশেষ পরিসংখ্যানে দেখা যায়-_-এই 
আসরে মোট খেলোয়াড় সংখ্য। ছিল ২৫৭ জন এবং পরিবর্ত খেলোয়াড় 
ছিল ৭১ জন । সর্বাধিক খেলোয়াড় এবারের বিশ্বকাপে নামিয়েছিল 
ফীন্স__বাইশজন । এবং দ্রুততম গোল এসেছে এই আসরে মাত্র 
৩০ সেকেণ্ডের মাথায় । গোলটি হয় ইতালির বিরুদ্ধে এবং ফ্রান্সের 
ল্যাকোবের শট থেকে ৷ 

এবারের বিশ্বকাপ কমিটি হল্যাণ্ডের রেনসেনত্রিস্কের সহক্রতম 
বিশ্বকাপের গোলকে স্মরণীয় করার জন্য একটি স্মারক টিকিট বার 
করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঠিক হয় এই টিকিটের ওপর লেখা! 
থাকবে গোল ১,০০০ হাজার, রেনসেনব্রিষ্ক (হল্যাণ্ড ), মেনডোজ। 
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জুন ১১, ১৯৭৮। বলা বাহুল্য এই রেনসেনব্রিস্ক গত বিশ্বকাপেও 
হল্যাণ্ডের সদস্য ছিলেন । 

পরিশেষে বলি, হল্যাণ্ডকে হারিয়ে আর্জেন্টিনার ফিফা! জয়__- 
তাদের জনজীবনে এনে দিয়েছিল এক অপার প্রেরণ] । তাঁদের 
প্রতিশ্রুতি, ১৯৮২’র বিশ্বকাপে আর্জের্টিন৷ স্পেনে আবার লড়াই 
করবে, রক্ষ। করতে চেষ্ট। করবে ফিফ! জয়ের সম্মান । তারই জন্য এক 
বিশ্বকাপের শেষে আর এক বিশ্বকাপের প্রস্তুতি এখনই । লক্ষ্য তাই 
আমাদের দ্বাদশ বিশ্বকাপে-কোন দেশ সাফল্য পাবে? কোথায় 
যাবে ফিফ|_-ইউরোপ নাকি ল্যাটিন আমেরিকায় ? 


'এস্পেনা'-৮২ 


১৯৮২ । 

ইউরোপের শ্রেষ্ঠভূমি স্পেনে অনুষ্ঠিত হলে! দ্বাদশ বিশ্বকাপ 
আসর । শিল্প ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং পেশাদার ফুটবলের তীৰ্থভূমি 
স্পেনের মাদ্রিদ নতুন রূপে সুসজ্জিত হলে|। এই আসরকে কেন্দ্র 
করে সমগ্র স্পেনে ছড়িয়ে পড়লে ফুটবলের হৃদয় উচ্ছাস । বিশ্ব 
ফুটবলে স্পেনই প্রথম দেশ যার এই বিরাট মহোৎসবকে দেশের 
সর্বত্র ছড়িয়ে দিলেন । সারাদেশের মোট চোদ্দটি শহরের আঠারোটি 
স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলিকে সমান ভাবে ছড়িয়ে দেওয়া 
হলো ৷ রাজধানী মাদ্রিদ নির্বাচিত হলে! প্রতিযোগিতার মূল কেন্দ্র: 
হিসাবে ৷ এছাড়া খেলাগুলি বণ্টন কর! হলো ভ্যালেনসিয়া, লাকরুনা, 
মেলাখা, আলিকান্ত, এলছি, সোভিয়া, ওভিয়েদে!, খারাখিজোন, 
বিলবাঁও, ভাদোলিদ, থিজোন এবং বাঞিলোনায়। বল! বাহুল্য 
বাসিলোনা স্পেনের সর্বাপেক্ষা জীবন্ত এবং সংস্কৃতি সমৃদ্ধ শহর ।- 
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ভূমধ্য সাগরের ওপর অবস্থিত পাহাড-ঘের! সুদৃশ্য বাসিলোনা বিংশ 
শতাব্দীর শ্রেষ্ঠচিত্র শিল্পী পিকাশোর জাদু মোহনীর সেরা স্থান । 
এই শহরের বুকে যেমন মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে শিল্পসং্কতির 
প্রতীক হিসাবে বিখ্যাত ক্যাথলিক গির্জ! সহ পিকাশোর শ্রেষ্ঠ শিল্প 
মিউজিয়াম, তেমনি এই শহরের বুকেই গড়ে উঠেছে ফুটবলের শ্রেষ্ঠ 
স্টেডিয়াম__‘নিউ ক্যাম্প স্টেডিয়াম» য। দ্বাদশ বিশ্বফুটবল উৎসবের 
শুভ উদ্বোধনী স্থানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল । বল। বাহুল্য ফাইনাল 
ম্যাচের জন্য নির্বাচিত হয় মাদ্রিদের সান্তিয়াগো! স্টেডিয়াম । 

সংগঠক দেশ হিসাবে স্পেনের সমস্ত শহরগুলিকে নানান বর্ণ 
মাধুর্ষে চিত্রিত করা হয় । দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়। হলে! স্পেনীয় 
শিল্প মাধুর্ষের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলিকে ৷ বিশেষ ভাবে বর্ধিষ্ণু বাসিলোন৷ 
ও মাদ্রিদ শহরকে অলংকৃত কর। হলে! পিকাশোর আকা শ্রেষ্ঠ চিত্র- 
গুলিকে দিয়ে। এই উপলক্ষে নিউইয়র্ক থেকে প্রচুর অর্থবায় করে 
রাজধানী মাদ্রিদে আন! হলো! পাবলে। পিকাশোর অঙ্কিত সেরা 
চিত্র_-'গুয়েরনিকাঁকে' ৷ বল। বাহুল্য পিকাশোর এই ছবিটি ছিল 
হিংস। ও যুদ্ধেরবিরুদ্ধে। এঁকেছিলেন তিনি প্যারিসে বসে । পরে 
ছবিটি নিউইয়র্কে চলে যায় । 

স্পেনে অন্ুভিত দ্বাদশ বিশ্বকাপ আসরে বেশ কিছু নিয়ম 
সংশোধন কর! হয়। এই প্রথম বিশ্বকাপে ষোলটি দেশের বদলে 
শ্রেষ্ঠ চব্বিশটি দেশকে মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেখা যায়৷ 

এবারের আসরে মস্ত অঘটন শুরুতেই ঘটে যায়। . গত ছু" 
ছবারের রানাস হল্যাণ্ড মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে নি। 
আসতে পারে নি উরুগুয়ে ৷ 

চব্বিশ দলকে প্রথম পর্যায়ে মোট চারটি করে দল নিয়ে ছটি গ্রপে 
ভাগ করা হয়। ঠিক হয় প্রথম পর্যায়ের লীগভিত্তিক খেলা শেষ 
হওয়ার পর ছটি গ্রপের প্রথম ও দ্বিতীয় দলকে বেছে নিয়ে অনুষ্ঠিত 
হবে দ্বিতীয় পধায়ের লীগ ভিত্তিক খেলা । এই পর্যায়ে বারোটি 
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দলকে ভাগ কর। হবে চারটি গ্রপে । এই চারটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান 
দলকে নিয়ে অনুচিত হবে যথাক্রমে ছুটি সেমিফাইনাল এবং পরে 
ফাইনাল ম্যাচ । 

স্পেনের আসরে চবিবশটি দলের মধ্যে ব্রাজিল ছিল সবার ফেভারিট। 
এছাড়| সম্ভাব্য তালিকায় ব্রাজিলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর্জেন্টিনা, 
পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম । বলা বাহুল্য 
এই পাঁচটি দেশ ছিল প্রথম সারির দল । এছাড়া ইউরোপ থেকে এই 
আসরে যোগ দিয়েছিল, যুগোশ্লাভ, অন্টরিয়া, চেকোগ্নাভিরা, ফ্রান্স, 
পোল্যাও, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরী, স্পেন সহ ইংল্যাণ্ড, উত্তর আয়ার- 
ল্যাণ্ স্কটল্যাণ্, এবং ল্যাটিন আমেরিকার ব্রাজিল ও আর্জোর্টিন। 
ছাড় পেরু, চিলি, সালভাদর, হওরাস, আফ্রিকার আলজিরিয়।, 
এশিয়ার কোয়েত এবং নিউজিল্যাণ্ড। 

বিশ্বকাপের মূল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্যায়ের চবিবশটি দলকে 
নিম্নলিখিত ছটি ভাগে ভাগ করা হয় । এই ভাগ হয় যথাক্রমে £ 

১ এপ ইতালি, ক্যামরুন, পোল্যাণ্ড ও পেরু ৷ 
গপ পশ্চিম জার্মানী, অস্ট্রিয়া, চিলি ও আলজিরিয়া । 
গ্রুপ আজেনিন, বেলজিয়াম, হাঙ্গেরী, সালভাদর ৷ 
গ্রুপ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, চেক ও কুয়েত ৷ 
গ্রুপ যুগোশাভ, হঙুরাস, স্পেন ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ড। 

৬ গ্রুপ ব্রাজিল, রাশিয়া, স্কটল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড । 

১৪ই জুন শুরু হয় দ্বাদশ বিশ্বকাপের উদ্বোধনী আসর ৷ 
বাসিলোনার নিউক্যাম্প স্টেডিয়ামে এই উদ্বোধনী আসরে মুখোমুখি 
হলে| তিন নম্বর গ্র“পের বেলজিয়াম দলের সঙ্গে গত বিশ্বকাপ 
চ্যাম্পিয়ান দুর্ধর্ষ আর্জের্টিনা দল ৷ 


2:00 ৩০4৮. 
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. বৰ্ণাঢ্য উদ্বোধনে বেলজিয়ামের চমক 


বাসিলোনার নিউক্যাম্প স্টেডিয়াম রঙের বাহারে সুসজ্জিত 
হয়েছিল উদ্বোধনী আসরকে কেন্দ্র করে । প্রায় পঞ্চাশ মিনিট গোট! 
স্টেডিয়াম ছিল উৎসবের মেজাজে ভরপুর ৷ চারদিক সুসজ্জিত ছিল 
রঙিন কাগজ ও বেলুনের বাহারে । হাজার হাজার রঙিন আলোর 
মধ্যে খুশির বাজি মুক্ত আকাশকে রং-বেরঙে রঞ্জিত করে তুলেছিল । 
ব্যাণ্ড বাজলে। ৷ পতাক। উড়লে। ৷ উড়ানে। হলে। হাজার হাজার 
সাদ! পায়রা সহ রঙিন বেলুন । মাঠ জুড়ে দেখ! গেল মধ্যযুগীয় 
স্পেনীয় রাজপোশাকে সুসজ্জিত পনেরো ফুট উচ্চতার চল্লিশটি পুতুল 
যাদের গায়ে বড় হরফে লেখ! ছিল = 

“এস্পেন।-৮২৮_মানভিয়াল ফিফ!” ৷ 

অনুষ্ঠানের তেইশ মিনিটের মাথায় রাজ| জুয়ান কার্লোস এবং 
রানী সোফিয়া স্টেডিয়াম মঞ্চে প্রবেশ করলেন । সঙ্গে উপস্থিত 
ছিলেন ফিফার সভাপতি । 

বানাঢ্য মুখর নিউক্যাম্প স্টেডিয়ামে উদ্বোধনী ম্যাচে উপস্থিত 
ছিলেন প্রায় সত্তর হাজার দর্শক-_এদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ছিলেন . 
আর্জেন্টিনার সমর্থক । হাতে তাদের নীল-দাঁদা পতাকা, কেউ 
বাজালেন ড্রাম-বিউগিল । 

পঞ্চাশ মিনিট উৎসব মুখর মেজাজ অতিবাহিত হওয়ার পর 
শুরু হলে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ । এই ম্যাচে আর্জেণ্টিনার 
জয় সম্পর্কে এক রকম প্রায় সবাই নিশ্চিত ছিলেন । তাঁদের দলের 
অন্যতম স্পার স্টার মারাদোনা ছিলেন এই আসরের অন্যতম 
আকর্ষণ । অথচ দুর্ভাগ্য, উদ্বোধনী ম্যাচে শক্তিহীন বেলজিয়ামের 
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রক্ষণভাগ মারাদোনাকে এমন ভাবে বেঁধে রাখলেন, যাঁর কলে তার 
পক্ষে সম্ভব ছিল না দলের আক্রমণকে সাহায্য কর! ৷ এই ম্যাচের 
তেষটি মিনিটের মাথায় বিশ্বের কাছে চমক আনলেন ভাগ্ারবার্গ । 
তিনি ফ্রাঙ্ক ভারকাউটেনের কাছ থেকে বল পেয়ে বেশ কিছুটা ছুটে 
গিয়ে প্রচণ্ড গতিতে গোলে শট নিলেন__ভাগ্ডারবার্গের শট 
আগুরান আজেন্টিনার গোল রক্ষক ফিল্লের পক্ষে ধরা সম্ভব হলে! 
না, ফলে এই একটি গোলের স্থবাদেই দ্বাদশ বিশ্বকাপের শুরুতেই 
বিশ্বয় স্থষ্টি করে ম্যাট হারলে। গতবারের চ্যাম্পিয়ান আর্জেন্টিন| ৷ 
১৯৬২ সালে চিলির বিশ্বকাপের পর, এই প্রথম দেখ গেল উদ্বোধনী 
ম্যাচের মীমাংসা হতে । এর আগের চারটি বিশ্বকাপের উদ্বোধনী 
আসর ফলশুন্য ভাবেই শেষ হয়েছিল-_অতএব ভাগুারবার্গের এই 
গোল শুধু যে দ্বাদশ বিশ্বকাপের কাছে চমক স্থষ্টি করেছিল তাই নয় 
সেই সঙ্গে স্থষ্টি করেছিল এক এতিহাসিক নজির । বেলজিয়ামের এই 
জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুশী হতে পারেন নি আর্জোর্টিনার কোচ মিনেত্তি। 
তিনি ভাগারবার্গের গোলটিকে অবৈধ বলে দাবী করেন। কিন্তু 
মিনেত্তির এই অভিযোগ যে সঠিক ছিল ন৷ ত৷ স্পষ্ট বোঝ গেল দূর- 
দর্শনের শ্লোমোশান চিত্রের মাধ্যমে ৷ . 
উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জের্টিনার এই পরাজয়, শুরুতেই চমক স্থষ্টি 
করলো, সেই সঙ্গে নতুন করে প্রেরণ! এনে দিল অন্তান্ত দলগুলির 
মধ্যে । 
পরের দিন-__অর্থাৎ ১৪ জুন অন্তু্ঠিত হলে। বিশ্বকাপের সের। দুটি 
ম্যাচ। ভিগোর বালাইদস স্টেডিয়ামে ইতালি মিলিত হলো! 
পোল্যাণ্ডের সঙ্গে, সেভিয়ায় সাশ্চেস পিজুয়ান স্টেডিয়ামে ব্রাজিলকে 
খেলতে হলো। সোভিয়েতের সঙ্গে । 
ভিগোয় অনুষ্ঠিত ইতালি-পোল্যাণ্ডের ম্যাচটি আদৌ প্রাণবন্ত 
ছিল না, উভয় দলই আত্মারক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ায় খেলার মধ্যে কোন 
ফলাফল তৈরি হলো না। গোটা ম্যাচে ইতালির একটি মাত্র শট 
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একাশি মিনিটের মাথায় পোল্যাণ্ড দলের পোস্টে লেগে ফিরে যায় 
শটটি করেছিলেন মার্কো তারাডলি । এই একটি মাত্র শট ছাড়া গোটা 
ম্যাচে আর কোন আলোচ্য বিষয় ছিল না'। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের 
জানিয়ে রাখি ইতালির বর্ষীয়ান গোলরক্ষক ডিনোডফ, একচল্লিশ 
বছর বয়সে তার শততম আন্তর্জাতিক ম্যাচটি খেললেন । 

সেভিয়ায় ফেবারিট ব্রাজিলকে ছুরন্ত চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো! 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ৷ কঠিন প্রতিদ্ন্ৰিতায় গড়া ম্যাচটি হয়ে উঠেছিল 
প্রাণবন্ত । ম্যাচ শেষ হওয়ার পনেরে। মিনিট আগে পর্যন্ত সোভিয়েত 
দল এগিয়েছিল এক শূন্য গোলে । শেষ পনেরে৷ মিনিটে খেলার 
চিত্র বদলে যায়। ব্রাজিল দলের সমস্ত খেলায়াড়ের! একসঙ্গে ওপরে 
উঠে গিয়ে আক্রমণ শানাতে উদ্যোগী হন। ফলে শেষ মুহূর্তে ব্রাজিল 
ব্যবধান মুছে ফেলে নিশ্চিত পরাজয়কে সরিয়ে দেখতে পায় একটি 
সত্যিকার জয়ের চেহারা ৷ ম্যাচটি শুরু হয় উভয়পক্ষের ঝড়ো 
আক্রমণের মধ্য দিয়ে । ৩৩ মিনিটের মাথায় প্রায় তিরিশ গজ দূর 
থেকে শট নিয়ে সোভিয়েত দলকে এগিয়ে দিলেন আদড্রেই বল। 
গোলটি খুব একট। দর্শনীয় ছিল না, বরং এই শটটি কেন যে ওয়ালডির 
দোবেস ধরতে পারলেন ন! তা ঠিক বোঝা গেল ন।। পিছিয়ে পড়া! 
ব্রাজিল শেষ মুহুর্তে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সোভিয়েত 
সীমানায় ৷ ৭৩ মিনিটের মাথায় ব্রাজিলের অধিনায়ক এবং চিকিৎসক 
সক্রেটিসের একটি জোরালে! সোয়াভিং শটে প্রথম ব্যবধান 
মুছে ফেলে দলের মধ্যে প্রেরণ। জাগিয়ে তোলে । এরপর জয়- 
সুচক দৃষ্টিনন্দন গোলটি করেন বুদ্ধিমান এডগার ৷ বক্সের বাইরে 
জিকোর থ. পাসে একজন ফলস দিলে পিছন থেকে উঠে আসা 
এডগার চকিতে গোলে শট নিলেন, যা রাশিয়ান গোলরক্ষকের পক্ষে 
ধরা সম্ভব হলো না, ফলে অপ্রত্যাশিতভাবে শেষ পনেরে। মিনিটে ছু- 
ছুটি গোল দিয়ে পিছিয়ে পড়া ব্রাজিল ম্যাচ জিতে গেল ৷ 

লা করুণায় এক নম্বর গ্রপে পেরু ও ক্যামরুনের মধ্যে ম্যাচটি শেষ 
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হলে! গোলশুন্য ভাবে । এল ছিতে এল. সালভাদরকে শোচনীয় ভাবে 
বিধ্বস্ত করলো হাঙ্গেরী । তারা এই ম্যাচে জয় পেল ১০-১ গোলে । 
এই একপেশে খেলায় হাঙ্গেরীর পক্ষে হ্যাটট্রিক করলেন লাসজালো। 


কিস ৷ তিনি দিলেন তিনটি গোল। এছাড়া ছুটি করে গোল দিলেন ৃ 


মিলসি ও ফ্যাজেকাস এবং একটি করে গোল এলো টথ, জেক্টেস ও 
পালোক্ষেইয়ের শট থেকে । বিশ্বকাপ আসরে বড় সড় ব্যবধানে জেতার 
এটি হলে। এক নয়া নজির। এর আগে ১৯৭৪ সালে মিউনিখের আসরে 
যুগোশ্রাভিরা ৯-* গোলে ম্যাচ হারিয়েছিল নবাগত জায়েরকে। 
মেলাখায় স্কটল্যাণ্ড সহজ জয় পেল নবাগত নিলজিল্যাণ্ডের 
বিরুদ্ধে। তার! এই ম্যাচে জিতলো! ৫-৩ গোলের ব্যবধানে ৷ 


বিস্ময় সথষ্টি করলে! আলজিরিয়া 


খিজোনে এল মলিনন স্টেডিয়ামে বিস্ময় স্থষ্টি করলো! আলজিরিয়। 
ছুরস্ত পশ্চিম জার্মীনী, যারা স্পেনের আসরে প্রথম সারির দল 
হিসাবে চিহ্নিত, তাদের হারিয়ে আলজিরিয়া যে অসাধ্য সাধন 
করতে পারবে, মনে হয় ম্যাচটি শেষ হওয়ার পরও অনেকে বিশ্বাস 
করতে পাচ্ছিলেন না। এই ম্যাচে আলজিরিয়। আগাগোড়া 
প্রাধান্য বজায় রেখেছিল। তাদের দুটি গোলই এসেছিল ভাল 
খেলার ফলকশ্রুতি হিসাবে। প্রথম গোলটি আসে ৫৩ মিনিটের 
: মাথায়, যখন লাখদার বেলৌমির চমৎকার সেন্টার জার্মান গোল- 
রক্ষকের মাথার ওপর দিয়ে টপকে যেতেই মাডজার বলটিকে গোলে 
ঠেলে দেয় । এই গোলের পর জার্মান খেলোয়াড়ের! যেন সংবিত 
ফিরে পান। তার! শুরু করেন একের পর এক বোমারু আক্রমণ । 
এই সময় অভাবনীয় দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে আক্রমণের মোকাবিল। 
করতে থাকেন আলজিরিয়ান গোলরক্ষক মেধি কারবা। তিনি একাই 


১৭৬ 


সমগ্র জার্মান শক্তি চাপকে আগলাতে থাকেন । ৬৮ মিনিটের সময় 
হেনজ রুমেনিগে অসাধ্য সাধন করেন। তার একটি জোরালো শট 
মেধি কারবাকে পরাস্ত করলে ম্যাচের মধ্যে সমত! ফিরে পায় পশ্চিম 
জার্মানী ৷ কিন্তু এই সমতা পশ্চিম জার্মানী ধরে রাখতে পারলো না । 
পরের মিনিটেই পাণ্ট। আক্রমণে গিয়ে আলজিরিয়া আবার বাড়িয়ে 
নিলো ব্যবধান। লখিদার বালৌসির চমৎকার প্রয়াসে ৬৯ মিনিটে জয়- 
সুচক গোল পেয়ে গেল আলজিরিয়া_-এই জয়ের ফলেই তাঁরা বিশ্ব 
ফুটবলে বিস্ময় স্থষ্টি করে বিগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান পশ্চিম জার্সানীকে 
ম্যাচ হারতে বাধ্য করলো ৷ 

আলজিয়ার হাতে পশ্চিম জার্মানীর এই পরাজয়কে বিশ্বের 
স্থধীজন, বিশ্বকাপ আসরের এক সের! অঘটন বলে চিহ্নিত করলেন। 
তারা বললেন, ১৯৫০ সালে আমেরিকার হাতে ইংল্যাণ্ডের পরাজয়ের 
পর, এতবড় অঘটন বিশ্ব ফুটবলে আর ঘটে নি। তবে তারা এও 
স্বীকার করলেন, আলজিরিয়ার এই জয় মোটেই দৈবকৃত নয়, তার! 
যোগ্য দল হিসাবেই ম্যাচে জয় পেয়েছে । 

ভ্যালেনসিয়ার সংগঠক দেশ স্পেন ১-১ গোলে খেলা শেষ করলে। 
হওুরাসের সঙ্গে । বিলবাওতে ফ্রান্সকে চমৎকার ফুটবল খেলে ৩-১ 
গোলে হারালো! ইংল্যাণ্ড ৷ 

২ নম্বর গ্র,পে ওভিয়েদোতে অন্ট্রিয়। ১-০ গোলে ম্যাচ হারালো 
চিলিকে । ২২ মিনিটের মাথায় অস্ট্রিয়ার পক্ষে চমৎকার এই গোলটি 
দিলেন স্তাশনার। ৫ নম্বর গ্রপে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড বনাম 
যুগোশ্লাভিয়ার ম্যাচ খারাখোজাতে শেষ হলো গোলশৃন্য ভাবে। 
নবাগত কুয়েত আবার বিস্ময় স্থষ্টি করে ভাদোলিদে ম্যাচ রুখে দিলো 
চেকোশ্রাভিয়াকে । উভয় দলই দিলে| একটি করে গোল । প্রথম 
২১ মিনিটের মাথায় চেকদল পেনালটি থেকে গোল পেয়ে এগিয়ে 
যায়। ৫৮ মিনিটে কোয়েতের পক্ষে গোলটি শোধ করলেন ফাইদল 
আল দাখিল । তার এই গোলটি নিঃসন্দেহে ছিল প্রশংসনীয় । 
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এক নম্বর গ্রুপে ইতালি আবার পয়েন্ট হারালো । গত ম্যাচে 
তারা পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গোলশুন্য ভাবে খেল। শেষ করেছিল, এবার 
ভিখোয় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ম্যাচ ইতালি বিবর্ণ খেলে খেলা শেষ করলো! 
১-১ গোলে । ১০. মিনিটের মাথায় বুনোকস্তি প্রথম গোল দিয়ে 
ইতালিকে এগিয়ে দিলেন । কিন্তু এই ব্যবধান শেষ মুহূর্তে মুছে দিলে! 
পেরু । কঠিন লড়াই করে ৮২ মিনিটের মাথায় তার! গোল করলেন-_ 
গোল দিলেন পেরুর ডিয়াজ। 

আলিকান্তে আর্জেন্টিনা-হাঙ্গেরীর লড়াই হলো উপভোগ্য ৷ 
গত ম্যাচে বেলজিয়ামের কাছে পরাজয়ের গ্রানিকে মনের মধ্যে 
কোনরকম স্থান না দিয়ে আর্জেন্টিনা অতি সহজে ৪-১ গোলে ম্যাচ 
হারালো হাঙ্গেরীকে। এই ম্যাচে স্বমৃতিতে দেখ। গেলো মারাদোনাকে ৷ 
গত ম্যাচের সমস্ত জড়তা ও ছূর্বলত। কাটিয়ে মারাদোনা এই ম্যাচে 
দলকে সক্রিয় করে তুললেন। তার প্রচণ্ড গতির কাছে ছিন্নভিন্ন হয়ে 
যায় হাঙ্গেরীর রক্ষণভাগ। তার! মারাদোনাকে কিছুতেই বাগে 
আনতে পারলেন না। হাঙ্গেরীর সমস্ত স্টরাটিজিকে উল্টে দিয়ে একা 
মারদোনা দিলেন ছটি গোল ৷ বাকি ছুটি গোল এলো! তারই দেওয়া 
পাস থেকে । এই ম্যাচে হাঙ্গেরীর গোলরক্ষক ফেরেক্স মায়াডোয়ারের 
ভূমিকা ছিল উল্লেখ করার মতো।। একমাত্র তার জন্যই আর্জেটিনার 
পক্ষে যেমন ব্যবধান বাড়ানে। সম্ভব হয় নি, তেমনি মারাদোনার পক্ষে 
সম্ভব হয় নি হ্যাটট্রিক করা। খেলার ৬১ মিনিটের মাথায় আর্জেন্টিনা 
৪-০ গোলে এগিয়ে যায় । ৭৬ মিনিটের মাথায় হাঙ্গেরীর পক্ষে একটি 
মাত্র গোল করলেন পালোসক্ষেই ৷ 

সেভিরায় ব্রাজিল অনবদ্য ফুটবল খেলে দ্বিতীয় ম্যাচে অতি সহজে 
জয় পেলো! স্কটদলের বিরুদ্ধে। ব্রাজিলের এই জয়ের জন্য কোনরকম 
গা ঘামানোর প্রয়োজন হলো না। শিল্পসমৃদ্ধ ব্রাজিলের দলবদ্ধ 
ফুটবল তাদের সহজে জয় এনে দিলে । সঙ্গীতের সুরে, নৃত্যের 
ছন্দে ব্রাজিল দল এমন গতিবেগ স্থষ্টি করেছিল, যার সঙ্গে স্কট দল 
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কোনরকমেই সঙ্গতি বজায় রাখতে পারলো না। অনবদ্য ভূমিকায় 
জিকো গোট| দলকে সারা মাঠ জুড়ে খেলালেন। ব্রাজিলের মস্থণ 
ও বিন্যস্ত ক্রীড়াধারার পাশে স্কটদলের পক্ষে মাঝ মাঠ অতিক্রম করা 
ছুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল । ব্রাজিল যে বিশ্বের একটি সের! দল, তারা 
যে স্পেনে চতুর্থবার বিশ্বকাপ জয়ের জন্য আত্মবিশ্বাস নিয়ে তৈরি হয়ে 
এসেছে তা এই ম্যাচেই স্পষ্ট বোঝা! গেল ৷ ৩৩ মিনিটের মাথায় 
প্রথম গোল দিলেন জিকে।। তার এই গোল খেলার মধ্যে সমতা! 
ফিরিয়ে আনে । খেলার ১৮ মিনিটের মাথায় স্কটদল একটি 
ফাঁকায় বল পেয়ে গোল করে যায়, গোলটি করেন নারডান। এই 
ম্যাচে ক্ষটল্যাণ প্রথম দিকে কিছুটা, আক্রমণের ভূমিকা নেয়। কিন্ত 
তাদের সমস্ত গঠনমূলক পরিকল্পনা ভেস্তে যায় গোলটি হওয়ার পর ৷ 
ব্রাজিলের সঙ্ঘবদ্ধ ঝড়ো আক্রমণ সামলাতে তারা কোণঠাসা হয়ে 
পড়েন। প্রথম গোল দিলেন ব্রাজিলের সের! ফুটবলার জিকো। 
এরপর ৪৮ মিনিটে গোল দিলেন আসকাঁর, এডগার এবং শেষ গোলটি 
দিলেন ৮৬ মিনিটে ফালকাও। এই ম্যাচে জয়ের সুবাদে ব্রাজিল 
ছুটি খেলায় চার পয়েন্ট সংগ্রহ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার ব্যাপারে 
একরকম প্রায় নিশ্চিন্ত হয়ে গেল । তাঁদের শেষ ম্যাচ অনুষিত হলে! 
২২ জুন এই সেভিয়ায়। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয় নিউজিল্যাণ্ড দলের 
সঙ্গে । এই ম্যাচে নবাগত নিউজিল্যাণ্ড শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হলো । 
ব্রাজিলের শিল্পন্ুষম। মিশ্রিত ফুটবলের জাছু মারামুগ্ধ করে রেখেছিল 
নবব,ই মিনিট । ত্রাজিল তাদের পুরনো ধাঁচের ফুটবলকে এই ম্যাচে 
আগাগোড়া বহাল রেখেছিলো । একদিকে তাদের অন্ুপম শিল্পছন্দ, 
আর এদিকে প্রচণ্ড গতি-_নিউজিল্যাণ্ড দলকে কোন মুহুর্তের জন্য 
মাথ৷ তুলে দাড়াতে দেয় নি। খেল! দেখে মনে হয়েছে একদল ছাত্র 
যেন গুরুর কাছে বসে মন্ুগ্ধের মতো শিক্ষায় লিগ্ত। এই ম্যাচে 
ব্রাজিলের পক্ষে প্রথম স্বপ্নের গোলটি দিলেন জিকে। | দ্বিতীয় ও 
তৃতীয় গোলটি দিলেন এডগার এবং শেষ গোলটি এলে! ফালকাওয়ের 
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জোরালো! শট থেকে । ব্রাজিল এই জয়ের ফলে প্রথম পর্যায়ের 
৬ নম্বর গ্রুপে হলো চ্যাম্পিয়ান । এই গ্রপে দ্বিতীয় হলো৷ সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ৷ তার! তিনটি ম্যাচে তিন পয়েন্ট পেয়ে পৌছে গেল গোল 
এযাভারেজে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় ৷ প্রথম ম্যাচে সোভিয়েত ২-১ 
গোলে ব্রাজিলের কাছে হার স্বীকার করার পর জয় পেলো দ্বিতীয় 
ম্যাচে নিউজিল্যাণ্ড দলের বিরুদ্ধে। এই ম্যাচে তারা ৩-০ গোলে 
পরাস্ত করেন নিউজিল্যাগুকে ৷ শেষ ম্যাচে অবশ্য কঠিন লড়াই করেও 
সোভিয়েত দল জয়ের মুখ দেখতে পেল ন স্বটদলের বিরুদ্ধে। তার! 
প্রচণ্ড প্রতিদন্দিতা গড়ে তুলে রুখে দিল রুশীদের | শ্বাসরুদ্ধকারী 
ম্যাচটি শেষ হলো ২-২ গোলে । এই ম্যাচে সোভিয়েত দল শেষ 
মুহর্ত পর্যন্ত ২-১ গোলে এগিয়ে থেকেও জয়লাভে বঞ্চিত হলো। 
খেলা ভাঙার ছ'মিনিট আগে স্কট অধিনায়ক সোনেস মূল্যবান গোলটি 
দিয়ে খেলায় সমত। নিয়ে এলেন ৷ এত করেও স্কটদল কিন্তু দ্বিতীয় 
পর্যায়ে পৌছাতে পারল না। তাদের হাত থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে 
ওঠার সুযোগ ছিনিয়ে নিয়ে গেল সোভিয়েত দল। এই গ্রুপে 
(৬ নম্বর) প্রথম পর্যায়ের ফলাফল দাড়ালো £__ 
ব্রাজিল ৩--৩--০--০--১০-__ ২-৬ 
সোভিয়েত ৩--১--১--১-- ৬ ৪৩ 
স্কটল্যাণ্ ৩১7১-৪৮-৮৩ 
নিউজিল্যাণ্ড ৩--০-০_-৩-- ২--১২-০ 
(ব্রাজিল ও সোভিয়েত দ্বিতীয় পর্যায়ে ওঠে।) 


এক নম্বর গ!পে পোল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ান 


আগেই বলেছি এক নম্বর গ্রুপের ফেবারিট দল ইতালি পরপর 
ছুটি ম্যাচে খুব একটা স্থুবিধে করতে পারে নি। আত্মরক্ষায় ব্যস্ত 
ইতালিয়ানরা বিবর্ণ ম্যাচ খেলে পরপর ছুটি ম্যাচে জয়ের মুখ দেখতে 
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পেলো না । এই গ্রপে একই অবস্থা দাড়ালে। শক্তিশালী পোল্যা 
দ্রলের। তারা ইতালির বিরুদ্ধে ম্যাচের ফলাফলে দ্বিতীয় ম্যাচেও 
খেল! শেষ করলো! কমজোরী ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে। ফলে এই গ্রুপে 
তিনটি দলের মধ্যে শুরু হলে! প্রবল প্রতিদন্দিতা। তৃতীয় ম্যাচে 
পোল্যাণ্ড পেরুকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার 
সুযোগ তৈরি করে নিলো । অন্যদিকে ইতালিকে আবার শেষ ম্যাচে 
রুখে দিল ক্যামেরুন। তার! ম্যাচ শেষ করলে| ১-১ গোলে। 
ফলে এক নম্বর গ্র,পের ফলাফল দাড়ালো যথাক্রমে ৪ 

পোল্যাণ্ড ৩০৮২২০7৮৯৮৪ 

ইতালি ৩--০--৩--০--২--২-৩ 

ক্যামেরুন © TOD STORES 

পেরু ৩০০০০২১০০৬১ 


(পোল্যাণ্ড ও ইতালি উঠলো! দ্বিতীয় পর্যায়ে ) 


বেলজিয়ামের কৌয়েকের সেরা গোল 


উদ্বোধনী ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে স্পেনের বিশ্বকাপে চমক 
এনেছিল বেলজিয়াম ৷ এই ম্যাচে তাদের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের সামনে 
দুরন্ত আর্জেন্টিনা ম্যাচ হারতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ম্যাচে সেই 
বেলজিয়াম আবার জয় পেল সালভাদর দলের বিরুদ্ধে । হাঙ্গেরীর 
কাছে শোচনীয় ভাবে বিধ্বস্ত সালভাদর এই ম্যাচে যথেষ্ট ভাল 
ফুটবলের পরিচয় দ্রিল। এলছির হুয়েভো! স্টেডিয়ামে ম্যাচটি ছিল 
প্রবল উত্তেজনা ভরা । গোলের জন্য বেলজিয়ামকে যথেষ্ট লড়াই 
করতে হয়। এই দিন মধ্য আমেরিকার সালভাদর মূলতঃ রক্ষণাত্বক 
নীতিতে খেলা শুরু করে। তাঁদের রক্ষণভাগের কঠিন দৃঢ়তায় 
বেলজিয়াম কোনক্রমেই সুবিধে করতে পারে নি। খেলায় একটি 
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মাত্র গোল আসে আঠারো! মিনিটের মাথায়। প্রায় পঁরত্রিণ গজ 
দূর থেকে নেওয়া একটি ফ্রিকিক থেকে বেলজিয়ামের পক্ষে জয় সুচক 
গোলটি করেন কোয়েক। তার এই শটটি বাতাসে অসম্ভব রকম 
বাঁক নিয়ে গোলে প্রবেশ করে। কোয়েকের এই গোলটি নিঃসন্দেহে 
এবারের বিশ্বকাপের সেরা গোল । সাতান্ন মিনিটের সময় এই কোঁয়েক 
৪০ গজ দূর থেকে আর একটি দর্শনীয় শট করেছিলেন । বলটি এ 
ক্ষেত্রে অল্পের জন্য লক্ষ্যত্র্ট হয়েছিল । এলছিতে শেষ ম্যাচে 
বেলজিয়াম হান্দেরীর বিরুদ্ধে ১-১ গোলে খেলা শেষ করার স্বাদে 
অতি সহজে উঠে গেল দ্বিতীয় পর্যায়ে । এই ম্যাচে হাঙ্গেরীর ভাগ 
প্রথম গোল দিয়ে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের ৭২ মিনিটে 
বেলজিয়ামের পক্ষে গোলটি শোধ করলেন জারনিয়াটিনস্কি। 
এই ম্যাচ অমীমাংসিত রাখার স্থুবাদে বেলজিয়াম তিনটি খেলায় 
পাঁচটি পয়েন্ট লাভ করে তিন নম্বর গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হলো। দ্বিতীয় 
দল হিসাবে এই গ্রুপ থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের লীগে জায়গ। পেল 
গতবারের চ্যাম্পিয়ান আর্জেন্টিনা । তিন নম্বর গ্রুপের লীগ শেষে 
ফলাফল দাড়ালো $= 
বেলজিয়াম ৩--২--১--০-__ ৩-_- ১৫ 
আর্জেন্টিনা ৩--২--০--১-- ৩-- ২৪ 
হালেরী ৩-১--১--১--১২- ৬৩ 
সালভাদর.. ৩--০--০-_ ৩-_ ২১৩৪ 


ইংল্যাণ্ড সবকটি খেলায় জিতলো! 

চার নম্বর গ্রুপের প্রথম খেলায় ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে হারালো ৩-১ 
গোলে । এই খেলায় ইংল্যাণ্ড খেলোয়াড়ের অসাধারণ বিন্যস্ত 
ফুটবলের পরিচয় দিলেন। এই গ্রুপে প্রথম চমক আনলো! এশিয়ার 
কোয়েত দল ৷ তারা প্রথম ম্যাচে রুখে দিল চেকগ্রোভিয়াকে। ইংল্যাণ্ড 
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দ্বিতীয় ম্যাচে এই চেক দলকে হারালো ২-০ গোলে । গোল দিলেন 
জ্রান্সিস। ফ্রান্স দ্বিতীয় ম্যাচে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে শোচনীয় 
ভাবে বিধ্বস্ত করলো! কোয়েতকে । এই ম্যাচে ফ্রান্সের পক্ষে ৮১ 
মিনিটের মাথায় বোসিস চতুর্থ গোলটি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোয়েতের 
খেলোয়াড়ের! বিক্ষোভে ফেটে পড়েন । তারা৷ গোলটি বাতিল করার 
দাবী জানিয়ে মাঠ ছেড়ে চলে যান। তাদের অভিযোগ এই গোলটির 
সময় মাঠের বাইরে থেকে বাঁশির শব্দ শোনার ফলে কোয়েতের খেলো 
য়াড়ের! কিছুট! বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন এবং সেই স্ুযোগেই ফ্রান্স 
এই গোলটি দিয়ে দেয় । সাত-আট মিনিট ম্যাচ বন্ধ থাকার পর রেফারি 
আলোচনা ভিত্তিতে গোলটি বাতিল করে খেলাটি পুনরায়চালু করেন। 
কোয়েতের ছূর্ভাগ্য__তারা এত কাণ্ড করেও চতুর্থ গোলটি এড়িয়ে 
যেতে পারে নি__বাতিল হওয়া চতুর্থ গোলটির জায়গায় আইন সম্মত- 
ভাবে খেলার অস্তিমলগ্নে গোলটি করলেন সেই ম্যাক্সিম বোসিসই ৷ 
ফ্রান্সের পক্ষে সেদিন বাকি তিনটি গোল করেন স্বেংঘিনি, প্লাতিনি এবং 
ডিডিয়ার সিক্স । কোয়েতের পক্ষে একটিমাত্র গোল করেন আবছুলা 
বুলোসি। শেষ ম্যাচে ফ্রান্স চেকশ্লোভিয়ার সঙ্গে ১-১ গোলে খেলা! 
শেষ করায় তার। পায় দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ ৷ ইংল্যাণ্ড 
তাদের প্রথম পর্যায়ের খেল! শেষ করলে। কুয়েতকে ১-০ গোলে: 
হারিয়ে । গোলটি দিলেন ট্রেভর ফ্রান্সিস । এই জয়ের সুবাদে ইংল্যাণ্ড 
তিনটি ম্যাচে পেলো! পুরে! পয়েন্ট । বলা বাহুল্য প্রথম পর্যায়ের লীগে 
একমাত্র ইংল্যাণ্ড ও ব্রাজিল ছাড়া আর কোন দলই পুরো পয়েন্ট 
সংগ্রহ করতে পারে নি। চার নম্বর গ্রপের ফলাফল দাড়ালো £_ 
ইংল্যাণ্ড ৩-_-৩--০_-০--৬--১--৬ 


চেক ৩--০_-২-১7-২-৪-২ 
কোয়েত ৩--০-_১--২--২--৬--১ 
( ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স দ্বিতীয় পর্যায়ে উঠলো! ৷ ) 
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রুমেনিগা জার্মানীর মূলধন 


খিজোনের এল মলিনন স্টেডিয়ামে পশ্চিম জার্মানী দাপটে ফুটবল 
খেলে আলজিরিয়ার বিরুদ্ধে পূর্ব পরাজয়ের গ্রানি মুছে ফেলে পুনরায় 
প্রতিযোগিতায় কিরে এলো ৷ জার্মান দলের এই জয়ের পিছনে 
মূল প্রেরণা যুগিয়েছিলেন ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল এবং 
বর্তমান জার্মান ফুটবলদলের অধিনায়ক কার্ল হেইনেজ রুমেনিগা । 
এই ম্যাচে রুমেনিগা! একাই গোটা দলকে টেনে নিয়ে গেলেন ৷ 
খেলার শুরুতে প্রথম গোল করলেন রুমেনিগা। পরের অর্ধে তিনি 
আরও ছুটি গোল দিয়ে দিয়ে এবারের আসরে দ্বিতীয় ব্যক্তি হ্যাটট্রিক 
করলেন । প্রথম হ্যাটট্রিক. এবারের আসরে করেছিলেন হাঙ্গেরীর 
কিস। দলের হয়ে এই ম্যাচে চতুর্থ গোলটি করলেন ৮০ মিনিটের 
মাথায় বদলি ফুটবলার রেইনরাস | চিলির পক্ষে একটি মাত্র গোল 
করেন মাক্কোসো । বলা! বাহুল্য এই ম্যাচটি পশ্চিম জার্মানীর কাছে 
ছিল খুবই গুরুতপূর্ণ। বিশেষ করে প্রয়োজনীয় এই জয়-_রুমেনিগ। 
একার দায়িত্বে সেই জয় এনে দিয়ে পশ্চিম জার্মানীর মনে নতুন করে 
আশার আলো জালিয়ে তুললেন। শেষ ম্যাচে পশ্চিম জার্মানী 
অসতিয়ার বিরুদ্ধে রুবেশের গোলে জয় পেয়ে উঠে এলো দ্বিতীয় 
পর্যায়ে । এই এরুপ থেকে দ্বিতীয় দল হিসেবে গোল গ্যাভারেজে জয় 
পেলে! অস্ট্রিয়া । পশ্চিম জার্সানীর সঙ্গে শেষ ম্যাচে অন্িয়ার গড়া- 
পেটা খেলা দেখে দর্শকেরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ম্যাচ শেষে 
বিক্ুধ জনতা! জার্মান পতাকা পুড়িয়ে ফেললেন এবং মাঠে নেমে পড়ে 
ভাঙচুর শুরু করলেন। দর্শকদের এই আচরণ একেবারে মিথ্যে ছিল 
না। আলজিরিয়৷ যাতে ইউরোপীয় গোষ্ঠীকে হারিয়ে দ্বিতীয় 
পর্যায়ে খেলার সুযোগ না পায় তার জন্য অনেকের ধারণায় ইউরোপের 
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ছুটি দেশ যুক্তিবদ্ধ হয়ে এই গড়াপেটা ম্যাচটি খেলেন। এই খেলার 
চেহারা দেখে পৃথিবীর সের! সাংবাদিকের! উভয় দলকে যথেষ্ট নিন্দা 
করেন। প্রকাশ্যে ফিফার কাছে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 
আলজিরিয়ার তরফ থেকে অভিযোগপত্র পেশ করা হয় । কিন্তু ফিফা 
কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে মুখে কোন রা কাটলেন না৷ যদিও ফিফা! 
প্রেসিডেন্ট ম্যাচটিকে নিন্দনীয় বলে ঘোষণা করেছিলেন । এই গ্রপে 
শেষ পর্যন্ত ফলাফল দাড়ালে। 8 

পশ্চিম জার্মানী ৩২-০7-১৬৩৪ 

অন্টিয়া ৩-_২--০--১--৩--১-৪ 

আলজিরিয়। ৩--২--০--১--৫7-৫--৪ 

চিলি ৩-_-০-__০__-৩-__৩--৮-০ 


(পশ্চিম জাৰ্মানী ও অস্ট্রিয়া দ্বিতীয় পর্যায়ে ওঠে ৷ ) 


যুগোষ্লাভিয়া ম্যাচ ছেড়ে দিল 


পাঁচনন্বর এপে কমজোরী হ্রাস এবার যথেষ্ট বিস্ময়ের সৃষ্ট 
করেছিল ৷ তাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ সংগঠনকারী দেশ স্পেন সর্ব 
শক্তি প্রয়োগ করেও সহজে জয় পেলো না । প্রচণ্ড লড়াই করার পর 
২৬ মিনিট বিতর্কিত একটি পেনালটি গোলে স্পেনের কাছে হার 
স্বীকার করতে বাধ্য হলো হতুরাস। এই গ্রপে যুগোশ্লাভ ও 
আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে ম্যাচ শেষ হয় গোলশৃহ্য ভাবে । পরের ম্যাচে 
কান্স-যুগোস্লাভের মধ্যে খেলাটি মোটেই উচ্চাঙ্গের হলো না। বরং 
এই ম্যাচে যুগোষ্লাভ যেভাবে প্রথমার্ধে খেলেছিল তাতে তাদের 
হারার কথা ছিল না । বরং একসময় তারা ১-০ গোলে এগিয়ে 
থাকে । কিন্ত দ্বিতীয়ার্ধে যুগোশ্লাভ যেন ইচ্ছাকৃতভাবে খেলার ওপর 
আগ্রহ ছেড়ে দিয়ে স্পেনকে জয়ের সুযোগ করে দিল । আত্মরক্ষায় 
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বিব্রত স্পেন যুগোগ্রাভের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে 
হার! ম্যাচ জিতে গেল পেনালটি থেকে । এই পেনালটির পিদ্ধান্ত 
মনে হয় যুগোশ্লাভিয়ার মানসিক দৃঢ়তায় চিড় ধরায় । তারা পরাজয় 
নিশ্চিত জেনে খেলার ওপর আগ্রহ ছেড়ে দেওয়ায় স্পেনের পক্ষে 
দ্বিতীয় গোলটি করতে সাঁউরার কোন অসুবিধে হলে না । শেষ 
ম্যাচে যুগোশ্লীভিয়া হও্রাসকে ১-০ গোলে হারিয়েও কোন সুবিধে 
আদার করতে পারল ন|। স্পেনের কাছে পরাজয়ের ফলে যুগোষ্লাীভকে 
পিছিয়ে দিয়ে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড উঠে যায় দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলায় । 
হত্রাস উত্তর আরারল্যাণ্ডের কাছ থেকে বীরোচিত ভূমিকায় যুদ্ধ করে 
এই গ্রুপের শেষ খেলায় পয়েন্ট ভাগ করে নেয় । লীগ শেষে 
ফলাফল দাড়ালে! 2 
উত্তর আয়ারল্যাণ্ড. ৩-_-২--১--০২--১-৫ 


স্পেন ৩৮-৮৯-৬৩২৩) 
যুগোশ্রাভিয়। ৩5৮৮৮০৯৮২১৪ 
হ্রাস ৩০৬ 


(উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও স্পেন দ্বিতীয় পর্যায়ে উঠে ।) 


একটানা! তেরোদিন বিশ্বকাপের প্রথম পর্যায়ের খেল! চলার পর 
শুরু হলে! দ্বিতীয় পর্যায়ের খেল। ৷ প্রথম পর্যায়ের চবিবশ দল থেকে 
বারোটি দলকে নিয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় পর্যায়ের তালিকা । এই 
বারোটি দলের মধ্যে একমাত্র উত্তর আয়ারল্যাগ্ড ছাঁড়া বাকি 
এগারোটি দল হলো বাছাই দল | 

বিশ্বকাপের প্রথম পর্যায়ে মোট গোল হল ১০১টি । এর মধ্যে 
সর্বাধিক গোল দেয় হাঁ্দেরী । তার! তিনটি ম্যাচে গোল দেয় মোট 
বারোটি। এই বারোটি গোলের মধ্যে এক! সালভাদর দলের বিরুদ্ধে 
তারা গোল করে ১০টি । ব্রাজিল দল তিনটি খেলায় গোল দেয় 
দশটি । হাঙ্গেরীর দুর্ভাগ্য যে তারা সর্বোচ্চ গোল দেওয়া সত্বেও: 
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দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি। এবারের আসরে অধিকাংশ দলই 
খুব কম গোল দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে খেলার সুযোগ পায় । এদের 
মধ্যে ইতালি ও উত্তর আয়ারল্যা দেয় মাত্র ছুটি করে গোল । 
প্রথম পর্যায়ের খেলায় মোট ছাপান্নজন খেলোয়াড়কে তাদের বদ 
আচরণের জন্য সতর্ক করা হয়। বহিষ্কার করা হয় তিনজন 
খেলোয়াড়কে ৷ হলুদ কার্ড দেখানো হয়েছে মোট একুশজন 
খেলোয়াড়কে ৷ লাল কার্ড দেখানো হয় তিনজনকে-_এই তিনজন 
হলেন চেকোণ্নীভিয়ার ল্যাডিন্সাভ ডিজেক, হ্রাসের গিলবাট 
ইয়ারমুড ও উত্তর আয়ারল্যান্ডের মাল ডোনাগিফে ৷ 
দ্বিতীয় পর্যায়ের বারোটি দলকে মোট চারটি বিভাগে ভাগ করা 
হয়। খেলাকে গুটিয়ে আন! হয় ছুটি শহরে__মাদ্রিদ ও বাসিলোনায় ৷ 
দ্বিতীয় পর্যায়ের চারটি বিভাগকে যথাক্রমে ভাগ করা হয়_ 
এপ ক- পোল্যাণড, বেলজিয়াম, সোভিয়েত ৷ 
গ্রপ খ পশ্চিম জার্মানী, ইংল্যাণ্ড ও স্পেন ৷ 
এপ গ ইতালি, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল । 
গ্রুপ ঘ উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, অন্য ও ফ্রান্স । 
উপরোক্ত বারোটি দলের মধ্যে ব্রাজিল ছিল ফেবারিট । গ. 
বিভাগে ত্রাজিল আর্জেন্টিনা এক গ্রপে থাকায় সকলেই আশ! 
করলেন ত্রাজিল’ই দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রৎ্প চ্যাম্পিয়ান হবে । ফাইনালে 
সম্ভাব্য দল হিসাবে ব্রাজিলের মুখোমুখি কোন দল লড়াই করবে, তাই 
নিয়ে শুরু হলো! জল্পনা-কল্পনা ৷ অনেকেই এই ব্যাপারে স্থির কোন 
সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলেন না। তারা আশা করলেন বিরাশির 
ফাইনালে ব্রাজিলের বিরুদ্ধে হয়ত মোকাবিলা করতে পারে 
সোভিয়েত, পশ্চিম জার্মানী অথবা ইংল্যাণ্ড! তবে সমস্ত অঙ্কই 
নির্ভর করছে দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলার ওপর ৷ 


১৮৭ 


দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা 


দ্বিতীয় পর্যায়ের খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছু অঘটন 
ঘটে গেল৷ যে বেলজিয়াম প্রথম পর্যায়ের লীগে আর্জের্টিনাকে 
হারিয়ে চমক তুলেছিল, সেই তার! এবার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রথম 
খেলায় হেরে বসলো! পোল্যাণ্ডের কাছে। বোনিয়েকের দেওয়া 
তিনটি গোলে পোল্যাণ্ড জয় পেল বেলজিয়ামের বিরুদ্ধে ৷ দ্বিতীয় 


পর্যায়ের খেলায় প্রথম হ্যাটট্রিক করলেন বোনিয়েক। পরের ম্যাচে . 


পোল্যাণ্ড ছুরন্ত লড়াই করলে! সোভিয়েত দলের সঙ্গে । এই ম্যাচে 
কোন পক্ষই ৯০ মিনিটের খেলায় গোল করতে পারলো! না। শেষ 
ম্যাচে সোভিয়েত দল বেলজিয়ামকে ১-০ গোলে হারালেও তাদের 
প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে হলো । দ্বিতীয় বিভাগের ছুটি খেলায় 
তিন পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ান হলো পোল্যাণ্ড। 

দ্বিতীয় পর্যায়ের খ বিভাগের খেলায় ছুর্ভাগ্যজনকভাবে 
প্রতিযোগিতা থেকে সরে যেতে হলো। ইংল্যাগুকে। তারা প্রথম 
পর্যায়ের ছুটি খেলাতেই পরাজয় এড়িয়ে গেলেও, জয়ের মুখ দেখতে 
পেল না ৷ স্পেন ও পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে ছুটি খেলা গোলশূন্ত ভাবে 
শেষ করার ফলে তাদের অপরাজিত থেকেও টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় 
নিতে হলো ৷ শেষ ম্যাচে পশ্চিম জার্মানী স্পেনকে ২-১ গোলে 
হারিয়ে উঠে এলো সেমিফাইনালে । এই ম্যাচে স্পেনীয় 
খেলোয়াড়ের! প্রাণপণ লড়াই করেছিলেন । কিন্ত বড় ম্যাচ জিততে 
গেলে যেস্ট্যামিনার প্রয়োজন তা স্পেন দলের ছিল না। তাই 
বিপুল জনসমর্থন পাওয়া সত্বেও তার! স্থযোগকে কাজে লাগাতে 
পারলো ন! ৷ দ্বিতীয়ার্ধে ডেমলার উজ্জীবিত হয়ে ওঠার ফলেই পশ্চিম 
জার্মানী ম্যাচে এগিয়ে যায় ॥ প্রথম গোল করলেন লিটবারস্কি। 
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পঞ্চাশ মিনিটে ড্রেমলারের শট গোলরক্ষক লুইস আরাতোনাভার হাত 
থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলে লিটবারস্কি বলটিকে গোলে ঠেলে দেন । 
দ্বিতীয় গোল হয় ৭৫ মিনিটে । লিটবারস্কির পাস থেকে ফিশার 
করলেন দলের দ্বিতীয় গোল । শেষ দিকে স্পেন জোরদার লড়াই 
চালিয়ে একটি গোল শোধ করলেও__তাঁরা ম্যাচ বাচাতে পারলো 
না। ফলে জার্মান দল উঠে এলো! সেমিফাইনালে ৷ 

ঘ বিভাগের খেলায় চমক তুললো ফ্রান্স । তারা অন্ন্রিয়ার 
বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে জয় পেল ১-০ গোলে । গোল করলেন 
জেনঘিনি। তার ফ্রিকিক অন্িয় গোলরক্ষক ফ্রিডেল কলচিলিয়াঁর 
নাগাল টপকে গোলে প্রবেশ করে । এই ম্যাচে ফ্রান্সের আরও বড় 
ব্যবধানে জয় এলেও কারো! কিছু বলার থাকতো না । পরের ম্যাচে 
আনিয়া উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে খেলাটি শেষ হলে! ২-২ গোলে । 
ফলে অন্নিয়ার পক্ষে সেমিফাইনালে ওঠার সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল । 
শেষ ম্যাচে ফ্রান্স উত্তর আয়ারল্যাগুকে ৪-১ গোলে হারিয়ে অতি 
সহজে চলে গেল সেমিফাইনালে । 

দ্বিতীয় পর্যায়ে সব চেয়ে আকর্ষণীয় খেলা ছিল গ বিভাগে । এই 
বিভাগে ছিল বিশ্বের তিনটি সের! দল-_ত্রাজিল, আর্জেন্টিনা এবং 
ইতালি । এই তিন দলের মধ্যে প্রথম পর্যায়ের খেলার বিচারে 
বিশেষজ্ঞের দল ব্রাজিলকেই ফেবারিট হিসাবে চিহ্নিত করলেন । 
ইতালি সম্পর্কে কারো মনে বড় একটা উৎসাহ ছিল না। কিন্তু এই 
পর্যায়ের খেল! শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোজবাজির মতে। উল্টে গেল 
সমস্ত ভাবন। চিন্তা__কোন অস্কই এই গ্র*পের খেলায় কার্যকরী হলো 
না। যে ইতালি সম্পর্কে সবাই উদাসীন ছিলেন, সেই ইতালি দ্বিতীয় 
পর্যায়ের খেলায় বাঁজিমাৎ করে-_বিশ্বকাঁপ আসরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা 
করলো । 

দ্বিতীয় পর্যায়ের গ বিভাগের প্রথম খেলায় গতবারের চ্যাম্পিয়ান 
আর্জের্টনার সুপার স্টার মারাদোনা এই ম্যাচে সফল হতে পারলেন 
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না ইতালির পক্ষে এই উল্লেখযোগ্য ম্যাচে ছুটি গোল পেলেন মার্কো- 
তারাডলি ও ত্যান্টনিও ক্র্যাত্রিনি। আর্জেন্টিনার পক্ষে গোল শোধ 
করলেন অধিনায়ক পাঁসারেল।। শুধু প্রথম ম্যাচে নয়__দিতীয় 
ম্যাচেও আর্জেন্টিনাকে শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হতে হলে! ব্রাজিলের 
হাতে ৷ শিল্প সমৃদ্ধ ব্রাজিল দল ঝড়ের বেগে ফুটবল খেলে ৩-১ গোলে 
বিধ্বস্ত করলে! প্রতিদন্দী আর্জেন্টিনাকে । ব্রাজিলের পক্ষে তিনটি 
গোল দিলেন যথাক্রমে জিকো, সাজিনহো এবং জুনিয়র ৷ 
আর্জেন্টিনার পক্ষে একটি মাত্র গোল এলো! দিয়াজের ছ্রন্ত শট থেকে । 
ব্রাজিলের কাছে আর্জেন্টিনার এই শোচনীয় পরাজয়ের পর মারাদোন। 
বললেন, “এই বিশ্বকাপের সঙ্গে সঙ্গে আর্জেন্টিনার ফুটবলের স্বর্ণযুগ 
শেষ হয়ে গেল । একটি সাফল্যের চক্র ঘুরে এল আর্জেন্টিনা এবং 
আবার আমাদের ধাপে ধাপে সাফল্যের শীর্ষে পৌছতে হবে” 

পরপর ছুটি ম্যাচে আর্জেন্টিনার পরাজয়ের ফলে এই গ্রপে তুমুল 
সংঘর্ষের মুখোমুখি হলো ব্রাজিল এবং ইতালি । এই ম্যাচকে ঘিরে 
ব্রাজিলের পক্ষেই ছিল ব্যাপক জনসমর্থন। তার! যে ইতালিকে 
সহজে হারিয়ে সেমিফাইনালে পৌছতে পারবে এই বিষয়ে কারে। মনে 
কোন সন্দেহ ছিল ন|। 


পাওলা রোসি ইতালিকে স্বপ্ন দেখালো 


ইতালিকে সহজে ম্যাচ হারিয়ে ব্রাজিল যে জয় পাবে এই 
বিশ্বাসবোধে সবাই প্রায় নিশ্চিন্ত ছিলেন৷ চ্যাম্পিয়ান ব্রাজিল দলের 
কোচ তেলে সান্তানা কখনই আশা! করেন নি তার হাতের তৈরি 
ব্রাজিল ডিফেনডারদের অকেজে। প্রমাণ করে গত বিশ্বকাপের সাড়া 
জাগাঁনে। ইতালিয়ান নায়ক পাঁওল1 রোসি দীর্ঘকাল বাদে ফুটবলে পা! 
দিয়ে একাই পরপর তিনটি গোল চাপিয়ে ব্রাজিলের সমস্ত সম্ভাবনাকে 
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মুছে ফেলে তার গালে চুন-কালি লেপে দেবেন। এই ম্যাচে রোসি দৈব 
নির্ভর যন্ত্রের মতো ফুটবল খেললেন। গত দুবছর রোসির সঙ্গে ফুটবলের 
কোন সম্পর্ক ছিল না । তার বিরুদ্ধে ছিল বিস্তর অভিযৌগ-_ফলে 
ইতালি ফুটবল ফেডারেশন রোসিকে সাসপেণ্ড করেছিলেন । জাতীয় 
দলে নির্বাচিত হওয়ার আগে রোসি মাত্র ছুটি ম্যাচ খেলেছিলেন । 
এবার বিশ্বকাপের আগের চারটি খেলায় তিনি বড় একট। সুবিধে করতে 
পারেন নি। বিজ্ঞাপিত নায়ক আর্জেন্টিনার মারাদোনা ও ব্রাজিলের 
জিকোর পাশে তিনি গান নক্ষত্রের মতো! বিচরণ করছিলেন ৷ সেই 
রোসি হঠাৎ ফুটবল রঙ্গমঞ্চে আত্মনির্ভরতায় প্রতিষ্ঠা পেলেন ব্রাজিলের 
বিরুদ্ধে একাই তিন-তিনটি গোল দিয়ে । রোসির তৎপরতায় এই দিন 
ব্রাজিলের পক্ষে সম্ভব হয় নি একটিবারও গোল করে এগিয়ে যাওয়া ৷ 
প্রথম পাঁচ মিনিটের মাথায় ক্র্যাবিনির সেন্টার ত্রাজিলের 
ডিফেন্ডারেরা দেখে শুনে ছেড়ে দিলেন। তারা ভাবতে পারেন নি 
তৎপর রোসি সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে ছুটে গিয়ে সেই বলে মাথা 
ছোঁয়াতে পারেন, হলোও তাই--ডিফেন্সের ভুলে রোসি হেড করার 
সুযোগ পেয়ে ইতালিকে প্রথম এগিয়ে দিলেন। বারো মিনিটের 
মাথায় জিকোর সঙ্গে বল নিয়ে পেনালটি বক্সে ঢুকে সক্রেটিস 
কোণাকুণি শটে গোল শোধ করলেন। এরপর মাঝমাঠে চললো 
লড়াই। ব্রাজিল ধীরে ধীরে খেলায় ফিরে আসার চেষ্টা করতে 
লাগলে! ৷ ২৫ মিনিটের সময় বক্সের মাথায় দাড়িয়ে সেরেজে। বল 
বিপদসীমার বাইরে পাঠাবার চেষ্টা না করে নিখুঁত পাসে তুলে দিলেন 
রোনির পায়ে। কৃতজ্ঞচিত্তে রোসি সেই সুযোগের সদ্যবহার করে 
দলের হয়ে দ্বিতীয় গোল করলেন। পিছিয়ে পড়া ব্রাজিল এবার 
শুরু করলো একটানা ঝড়ো আক্রমণ । ৬৮ মিনিটে ফাঁলকাও বা 
পায়ের জোরালো শটে খেলার সমত! ফিরিয়ে আনলেন । কিন্তু 
দুর্ভাগ্য ব্রাজিলের-এইদিন যেন তাদের রোসির হাতে পরাজয়ের 
লিখন বহু আগে লেখা হয়ে গিয়েছিল । তা! ন! হলে ৭৪ মিনিটের 


১৯১ 


নিরীহ কর্ণার শটটি অতগুলো ব্রাজিলিয়ান ডিকেনভারের নাগাল . 


টপকে কিভাবে এসে পৌছেছিল রোসির কাছে? রোসি হয়ত নিজেও 
বুঝতে পারেন নি-গোল করার মতে। এমন একটা! সহজ স্থযোগ 
তার কপাল ছুয়ে যাবে। রোসির দেওয়া এই তৃতীয় গোলেই 
ব্রাজিলের সমস্ত আশ! ভেঙ্চুরে দিল__জাগিয়ে তুললো! ইতালির 
মনে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন । শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ব্রাজিল গোল শোধ করার 
জন্য প্রাণপণ লড়াই করেছিল, কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ 
হলো--জিকোর ফ্রিকিক শেষ মুহূর্তে ক্রসপিশে ধার খেয়ে ফিরে 
যেতেই তেলে সান্তান| বুঝতে পারলেন, ম্যাচ তার হাতছাড়া হয়ে 
গেছে। মাত্র ৯* মিনিটের মধ্যে বিশ্বফুটবলের হারিয়ে যাওয়। নায়ক 
পাওলা রোসি আবার অপ্রত্যাশিতভাবে ফিরে এলেন বিশ্বফুটবল 
রঙ্গমঞ্চে_ প্রমাণ করলেন তার নিজের অস্তিত্বকে । ইতালি দ্বিতীয় 
পর্যায়ের ছুটি খেলার জয়ের ফলে পাওল! রোসি হয়ে উঠলেন স্পেনের 


বিশ্বকাপ আসরে অন্যতম সেরা নায়ক । 
দ্বিতীয় পর্যায়ের খেল! শেষে ফলাফল দড়ালে। ৪__ 
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উপরোক্ত চারটি বিভাগের চারটি চ্যাম্পিয়ান দল উঠে এলো 
সেমিফাইনালে । সেমিফাইনালের ছুটি খেলায়, একটিতে ইতাঁলিকে 
মিলিত হতে হলে! পোল্যাণ্ডের সঙ্গে, অন্যটিতে পশ্চিম জার্মানী মুখো- 
মুখি হলো! ফ্রান্সের সঙ্গে । 


আবার সেই রোসি 


বাসিলোনায় অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে আবার সেই গত দিনের 
মত মহানায়কের ভূমিকায় আবির্ভূতি হলেন অভিজ্ঞ রোসি ৷ ফুটবল 
যে শুধু মাত্র শারীরিক শক্তি ব! প্রথা প্রকরণের খেল! নয়, এই 
খেলায় যে বুদ্ধির মুন্সিয়ান! প্রয়োজন তার প্রমাণ পাওয়া! গেল 
পাওলো! রোসির ছু'-ছুটি গোলের মধ্যে । ফুটবলের সমস্ত কাজকর্মকে 
নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেও, ঠিক সময় ঠিক জায়গায় উপস্থিত থেকে 
যে গোল করা কত সহজে যার তার প্রমাণ দিলেন রোসি। অথচ 
এইদিন পোল্যাণ্ডের শক্ত ডিফেনডারের! রোসির দিকে কড়া নজর 
রেখেছিলেন তারা ঠিকই করেছিলেন রোসিকে কিছুতেই গোলের 
সামনে বল ছু তে দেবেন না। অথচ আশ্চর্য সবাইকে বোক। বানিয়ে 
অভিজ্ঞ রোসি পোল্যাণ্ডের শক্ত প্রাচীর টপকে অতি সহজে দিয়ে 
দিলেন ছ'-ছটি গোল । বিশেষ করে তার দ্বিতীয় গোলটি ছিল ছবির 
মতো । দেখে মনে হয়েছে তিনি যেন আগেভাগেই আন্দাজ করে 
নিতে পেরেছিলেন, কোথায় গিয়ে দাড়ালে বাঁদিক থেকে কর। মাপা 
সেন্টারটি তার মাথায় এসে পড়বে । তাই পোল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা 
সবাই অবাক হয়ে গেলেন, যখন তার! দেখতে পেলেন রোসি তাদের 
সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে একেবারে চুপিসারে এককোণে দাড়িয়ে পড়ন্ত 


ফুটবল_ ১১৩ ১৯৩ 


বলটিকে মাথা দিয়ে গোলে ঠেলে দিচ্ছেন। তখন আর কারো! কিছু 
করার উপায় ছিল না-__রোসির কপাল-ছ্োয়া বল ততক্ষণে জাল 
কাঁপিয়ে দিয়ে ইতালির জয়কে নিশ্চিত করে দিয়েছে । এই ম্যাচটি 
খুব একটা উচ্চমানের না হলেও প্রতিদবন্দিতায় পরিপূর্ণ ছিল। 
পোল্যাণ্ড দল যে গোল করার স্থযোগ পায় নি বা স্থযোগ তৈরি 
করতে পারে নি তা নয়__-তবে দলকে জেতাবার জন্য যে ধরনের ফুট- 
বলের প্রয়োজন ছিল তা তার! সাধ্য দিয়েও আদায় করতে পারে নি। 
শতাধিক যুদ্ধের নায়ক লাটোকে এইদিন অসম্ভব ক্লান্ত বলে মনে 
হয়েছে। বেনিয়েক পাশে ন! থাকায় মনে হয় তিনি খেলার মধ্যে 
কিছুতেই প্রাণ প্রতিষ্ঠ করতে পারছিলেন না। তবে এইদিন 
পোল্যাণ্ডকে জেতাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্ট! করেছিলেন দীর্ঘকায় কুপ- 
সেভিচ্‌। ইতালির পক্ষে প্রথম গোলটি আসে একটি ফ্রিকিক থেকে । 
বলটিকে ফ্রিকিকের সাহায্যে পেনালটি বক্সের মধ্যে ভাসিয়ে দিলে 
রোসি তার সদ্যবহার করেন। প্রথম গোলটি করার সময় রোসির 
সামনে ছিলেন পোল্যাণ্ডের তিন-তিনজন ডিফেনডার। দ্বিতীয় গোলটি 
হয় আরো! নিখুঁত উইং দিয়ে আক্রমণ শানিয়ে ইতালি এই গোলটি 
পায়। লেফট উইং থেকে করা মাপা সেন্টারে মাথা ছু'য়ে রোসি 
যেমন রাতারাতি নিজেকে আবার বিখ্যাত করে তুললেন, তেমনি 
রোমবাসীর মনে জাগিয়ে তুললেন বিশ্বজয়ের সংকল্প। শেষ দুটি 
ম্যাচে ইতালির জয় তে! রোসির জয় । ছুটি ম্যাচে পাঁচটি গোল দিয়ে 
স্পেনের বিশ্বকাপে রাতারাতি পাওলা রোসি হয়ে উঠলেন বিশ্বনায়ক 
ফিরে পেলেন তারা হারানো সিংহাসন । মারাঁদোনা, জিকৌকে 
ছাপিয়ে রোসি ছুটি ম্যাচের বিনিময়ে পৌছে গেলেন কোটি টাকার 
বাজার দরে । দীর্ঘ বারে! বছর বাদে ইতালি আবার উঠলো! বিশ্ব- 
কাপ ফাইনালে । ইতালি শেষবার ফাইনালে উঠেছিল ১৯৭০ সালে । 
এই ম্যাচে তারা! ব্রাজিলের কাছে হেরে যায়। এখন প্রত্যেকের লক্ষ্য 
ফাইনালে রোসি কি করেন_-তিনি এখন ইতালির তুরুপের তাস ৷ 
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শতাব্দীর আর একটি সের! ম্যাচ 


বিশ্ব ফুটবলে শতাব্দীর সেরা ম্যাচ হিসাবে এতকাল চিহ্নিত ছিল 
ইতালি বনাম পশ্চিম জার্মানীর ১৯৭০ সালের সেমিফাইনাল ম্যাচটি ৷ 
সেদিনের এই ম্যাচের নিষ্পত্তি ঘটেছিল ১২০ মিনিট খেলার শেষে 
জয় পেয়েছিল ইতালি ৷ দুরন্ত লড়াই করেও পশ্চিম জার্মানী সেই 
ম্যাচে হারতে বাধ্য হয়েছিল । ১৯৮২ সালে স্পেনের বুকে করাসী- 
জার্মান লড়াই আগের সেই উৎকর্ষতার মান মাত্রা যে ছাপিয়ে 
গিয়েছিল, একথা নিঃসন্দেহে সবাই স্বীকার করবেন। একশো! কুড়ি 
মিনিট যুদ্ধের পরেও এই খেলার নিষ্পত্তি হয় নি। অপেক্ষা করতে 
হয়েছে টাইব্রেকার পদ্ধতির জন্য । আশ্চর্য এক অভাবনীয় লড়াই__ 
শ্বাসরুদ্ধ এই টাইব্রেকার পদ্ধতিতেও কোন ফলাফল পাওয়া গেল না 
উভয় দলই নিজেদের মর্ধাদায় অঙ্ষুপ্র থাকলেন । কেউ কারো কাছে 
হারতে রাজি নয় ৷ শেষ পর্যন্ত “সাডেন ডেথ”-এর আশ্রয় নিতে হলে! 
_তুশে| মিনিট মাঠে বিধ্বস্ত হওয়ার.পর শেষ পর্যন্ত হার-না-মানা 
হারে চোখের জলে বিদায় নিলো ফ্রান্স । এই ম্যাচ চোখে দেখার 
পরও বিশ্বাস হয় নি-_একি আমরা ফুটবল দেখছি না! অন্য কিছু । 
যেমন গতি, তেমনি প্রথাকরণের নিখুঁত গণিত গণনা । গোটা ম্যাচটি 
ঘিরে যেমন ছিল শ্বীসরুদ্ধ উত্তেজনা, তেমনি ছিল শিল্পের ওজ্জল্য এবং 
বিচিত্রতা । শেষ পর্যন্ত দুরন্ত লড়াই করে: সমস্ত উত্তেজনার অবসান 
ঘটলো! “সাঁডেন ডেথ পদ্ধতিতে, একরকম ভাগ্য-জোরে জার্মান ম্যাচ 
হাতে পেয়ে গেল ৮-৭ গোলের ব্যবধানে । এই ম্যাচে নিদিষ্ট সময় 
খেল! শেষ হয় ১-১ গোলে ৷ এরপর শুরু হয় অতিরিক্ত সময়ের খেলা । 
এই অতিরিক্ত সময় ফ্রান্স যে ভাঁবে ফুটবল খেলে ৩-১ গোলে এগিয়ে 
ছিল, তাতে তাদের পক্ষে ম্যাচে হারার কথা ছিল না। অতিরিক্ত 
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সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে প্রকৃতপক্ষে ম্যাচে ফিরে আসে জার্মানী । বদলী 
রুমেনিগা মাঠে নেমেই বদলে দিলেন খেলার চিত্র । প্রথম তিনি মাঁঠে 
নেমেই একটি গোল দিয়ে ব্যবধান কমিয়ে আনলেন । এই গোলের 
পরই জার্মান দল খেলার মধ্যে প্রাধান্য ফিরে পায় এবং চালাতে 
থাকে একের পর এক আক্রমণ । শেষ মুহূর্তে ফিশারের কাছ থেকে 
বল পেয়ে চমৎকার গোলটি করে খেলায় সমত! ফিরিয়ে আনলেন 
রুবেশ। ফলে অতিরিক্ত সময় খেলা যখন শেষ হলে! তখন ফলাফল 
দাঁড়ালো! ৩-৩। 

টাই-ভাঙা পদ্ধতিতে ম্যাচ জেতার সুযোগ প্রথম আসে ফ্রান্সের 
হাতে । উল্লি স্টিয়েলিকে একটি পেনালটি শট সদ্যবহার করতে ন৷ 
পারায় ফ্রান্স এগিয়ে যায় ৩-২ গোলের ব্যবধানে । কিন্ত ঠিক তার 
পরের শটটিতে ফ্রান্সের দিদিয়ের সিক্স গোল করতে না পারায়, প্রচণ্ড 
উত্তেজনার মধ্যে আবার টাই ভাঙার খেলায় ফিরে আসে সমতা । 
ফলে এই পর্যায়ে খেলাটি শ্বাসরুদ্ধ উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয় ৪-৪ 
গোলে । শেষ পর্যন্ত পরবর্তী স্তরে 'সাডেন ডেথ» পদ্ধতিতে ভাগ্য- 
জোরে ম্যাচ হাতে পেয়ে যায় পশ্চিম জার্মানী । তার! ২-১ গোলে 
এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যাচের নিষ্পত্তি ঘটে । বীরের মতো 

ফ্রান্স ম্যাচ হারলেও, তাদের কাছে পরাজয় ছিল দস্তর মতে৷ 
বীরোচিত। তাদের বিন্যস্ত ক্রীড়াপদ্ধতি ও গতির কাছে পশ্চিম 
জার্মানীকে বহু সময় মাঠের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় নি। সারাক্ষণ এই 
ম্যাচে জার্মান খেলোয়াড়ের! দেয়ালে পিঠ রেখে লড়াই করেছিলেন । 
দুর্ভাগ্য ফ্রান্সের শেষ মুহুর্তে ম্যানুয়েল আমোরসের একটি জোরালে। 
শট ক্রশবারে লেগে আশ্চর্যজনক ভাবে ফিরে যায়। যদি ভাগ্য- 
বিড়ম্বিত ফরাসীরা এই গোলটি পেয়ে যেতেন, তাহলে কিছুতেই 
তাদের এইভাবে ম্যাচটি হারাতে হতো না । বরং অনায়াসে তার! 
পৌঁছতে পারতেন ফাইনালে । আসলে বড় আসরে ফুটবল খেলতে 
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গেলে স্ট্যামিনার যে কত প্রয়োজন হয় ত! বোঝা গেল, এই 
এতিহাঁসিক উত্তেজনাময় ম্যাচে জার্মানীর জয় ছিল দেখার পর। 
বলা বাহুল্য এই নিয়ে জার্মান দল ইতালির মতো চারবার উঠলে 
ফাইনালে ৷ সেই সঙ্গে তারা অংশ নিলো বিশ্বের ছুটি সেরা ম্যাচে__ 
যে ছুটি ম্যাচ বিশ্ব ফুটবলের বুকে “শতাব্দীর সেরা” হিসেবে চিহ্নিত 
হয়ে থাকবে । 


ইতালির জয় অনিবার্য ছিল 


দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্বের সের! তিনটি দলকে নাটকীয়ভাবে বিধ্বস্ত করার 
সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বকাপ জয় ইতালির কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল । 
কোথায় ফাইনাল খেলে ব্রাজিলের জিকো গলায় সোনার মেডেল 
ঝৌলাঁবেন, সক্রেটিস দেশের হাতে তুলে দেবেন স্বর্ণকাপ, এটাই তো 
ছিল ৮২'র আসরে পণ্ডিতদের গণনা । অথচ সকলের সমস্ত অঙ্ককে 
ভুল প্রমাণ করে, নাটকীয়ভাবে ফুটবল রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করে বিগত 
নায়ক পাওলো রোসি যেমন নিজের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিলেন, সেই 
সঙ্গে চুয়াল্লিশ বছর বাদে ইতালির হাতে তুলে দিলেন বিশবচ্যাম্পিয়ান- 
শিপের সেরা শিরোপা--ফিফ! কাপ? । 

মাদ্রিদের রাজসিক পরিবেশে ইতালির জয় অপরিহার্য হয়ে 
উঠেছিল। প্রথম পর্বে পশ্চিম জার্মানী তেড়েফুঁড়ে শুরু করলেও, গোল 
করার মতো কোন যোগ্য সুযোগ আদায় করতে পারে নি। ইতালির 
কঠিন ডিফেন্সের সামনে বারবার বাধা পেয়ে ফিরে গেছেন পশ্চিম 
জার্সানীর আক্রমণকারীরা ৷ রুমেনিগা, ব্রাইটনার, ফিশার মাঝমাঠ 
থেকে সাধ্যমতে। প্রথা প্রকরণকে কাজে লাগিয়ে উপরে উঠে এলেও, 
বাধা পেয়ে ফিরে গেছেন ইতালির রক্ষণভাগের অমানুষিক দৃঢ়তায় ৷ 
একট বলকে কিভাবে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে বিপদ সীমানার 
বাইরে ঠাণ্ডা মাথায় বার করে নিতে হয় তার প্রমাণ বার বার দিয়েছেন 
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জেন্টিল, কালোভাতি, ক্যাব্রিনি । প্রথম কুড়ি মিনিট জার্মান আস্ফালন 
শেষ হলে মাঝমাঠে খেল। ধরলে ইতালি। কটি প্রচণ্ড গতিতে জার্মান 
রক্ষণভাগকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে প্রায় যখন গোলের মধ্যে ঢুকে 
পড়েছিলেন-_ঠিক তখনই তাকে পিছন থেকে অবৈধ ভাবে প্রতিরোধ 
করার চেষ্টায় পেনালটির নির্দেশ দিলেন ব্রাজিলিয়ান রেফারি । দুর্ভাগ্য 
ক্যাত্রিনির, জীবনপণ লড়াই করেও দিনটি তার কাছে পুরোপুরি সুখের 
হলো না বিশ্বকাপের ফাইনালের মতে| একটা গুরুত্বপূর্ণ খেলায় তিনি 
জনসমক্ষে পেনালটির মতো সহজ সুযোগ নষ্ট করলেন। ক্যাব্রিনির 
এই পেনালটি অপচয় সবাই ভেবেছিলেন ইতালি হয়ত মানসিক 
দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে । বিশেষ করে যারা সংস্কারের দুর্বলতায় 
ভোগেন তার! মনে মনে অন্য হিসাব কৰতে লাঁগলেন। কিন্ত সেই 
অঙ্ক যে কত মিথ্যে আবার ত প্রমাণ করে ইতালিকে দ্বিতীয়ার্ধে 
প্রথম জয়ের মুখ দেখালেন বিরাশির ফুটবলের সেরা নায়ক পাওলে। 
রোসি। দ্বিতীয়ার্ধে ইতালি শুরু করে নতুন ধারায় খেলা । তারা 
আত্মরক্ষার খোলস ছাড়িয়ে শুরুতেই আক্রমণে ফিরে যায়। ডান 
দিক থেকে বেশ কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর জেন্টিল এক সময় 
জার্মান ডিফেনডারকে ভেঙেচুরে চমৎকার একটি নিচু সেন্টারে 
বলটি ভিতরে গড়িয়ে দিলেন। চকিতে সেই বলে বাজপাখির 
মতো ছুটে গিয়ে সবাইকে অপ্রস্তুত করে পাঁওলো! রোসি বিস্ময়কর 
ভাবে মাথা ছুঁয়ে দিলেন। বল গোলে প্রবেশ করামাত্র 
সবাই অবাক! ইতালি এগিয়ে গেল। এই গোলের পরই যেন 
ইতালিয়ানরা সমস্ত খেলাটিকে একেবারে নিজেদের পকেটে পুরে 
ফেললেন । দ্বিতীয় গোলটি দর্শনীয় ভাবে দিলেন দীর্ঘকায় তারাদলি ৷ 
চমৎকার এই গোলটির জন্য যেকোন পরিমাণ অর্থ দর্শকেরা ব্যয় 
করতে মনে হয় কাপর বোধ করবেন না। কন্টির কাছ থেকে বলটি 
পাওয়ার পর তারাদলি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে যে গোলটি 
করলেন, তা যেমন ইতালিকে ব্যবধান বাড়াতে সাহায্য করেছিল, 
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তেমনি তিনি নিজেকে লোভনীয় করে তুলেছিলেন যে কোন ফুট- 
বলারের কাছে। এই দিন মাঝমাঠে তারাদলির ভূমিকা ছিল অবর্ণনীয়, 
দলের সমস্ত দায়িত্ব তিনি যেন একাই কাধের ওপর তুলে নিয়েছিলেন । 
হয়ত তারই জন্য তাঁকে এই ম্যাচে ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ' হিসাবে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল । জার্মান আক্রমণের সমস্ত প্রবণতা ধুলিসাৎ 
হয়ে যায় তৃতীয় গোলটি হওয়ার পর। এই গোলটিও তারাদলির 
তুলনায় কম দর্শনীয় ছিল না । ডানদিক থেকে কণ্টির কাছ থেকে বল 
পেয়ে আলতোবেলি চমৎকার ভাবে আগুয়ান গোলরক্ষককে ডান 
দিকে সরিয়ে নিয়ে বা পায়ের শটে দর্শনীয় গোলটি করলেন। এই 
গোলের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইতালির বিশ্বকাপ জয় অনিবার্ষ হয়ে 
যায়। রুমানিগ! প্রাণপণ চেষ্টা! করেও এই ম্যাচে গোল করার 
সুযোগ পেলেন ন ৷ খেলা শেষ হওয়ার সাত মিনিট আগে ব্রিটনার 
চমৎকার শট নিয়ে জার্মান পক্ষের একটি মাত্র সাস্তনা-সুচক গোলটি 
পেলেন। সব মিলিয়ে বলা যায় বিরাশির ফাইনাল ম্যাচটি যেন 
ইতালির জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। রুমেনিগার দুর্ভাগ্য তিনি এই ম্যাচে 
গোল করার মতো কোন স্থযোগ পেলেন না। ফলে বিরাশির নায়ক, 
পাওলো রোসি মোট ছয়টি গোল দিয়ে এবারের টুর্নামেন্ট হলেন 
সেরা গোলদাতা_নেই সঙ্গে হাতে পেলেন টুর্নামেন্টের সের 
খেলোয়াড়ের সম্মান ৷ | 

৩-১ গোলে ফাইনাল শেষ হলো। অন্যদিকে তৃতীয় স্থান 
নির্বাচনের খেলায় ফ্রান্স ৩-১ গোলে হেরে গেল পোল্যাণ্ডের 


কাছে। 
৮২র আসরে মোট ৫২টি খেলায় গোল হর ১৪৬টি । পাওলো 
রোসির পক্ষে এবার সাংবাদিকের! দিলেন সর্বোচ্চ ভোট--৪৩৭টি ৷ 


৮২*র রমণীয় বিশ্বকাপের আসর শেষ হলো_আবার অপেক্ষা করতে 
হবে চার বছর--১৯৮৬। আগামী আসর কোথায় বসবে, সেকি 


কলাধিয়ায় নাকি অন্য কোথাও ? 
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আদেমির মেনেজেস ব্রাজিল 
কোজিস হাঙ্গেরী 
ফনটাইন ফ্রান্স 
আলবার্ট হাঙ্গেরী 
গ্যারিঞ্চ ব্রাজিল 
ভাভা 5 
জারকোভিক  যুগোশ্নাভ 
ইভানভ রাশিয়! 


মুলার পঃ জার্মানী 
লাটো৷ পোল্যাণ্ড 
কাম্পেস আর্জেন্টিনা 
পাওলো রোসি ইতালি 


গোলসংখ্যা 


চটি 
৪টি 
৪টি 
৪টি 
৮টি 
ণটি 


কোন বিশ্বকাপে কত গোল (১৯৩০-৮২ ) 


সাল খেলা গোল সংখ্যা 

১৯৩০ ১৮টি ৭০টি 

১৯৩৪ ১৭টি ৭০টি 

১৯৩৮ ১৮টি ৮৪টি 

১৯৫০ ২২টি ৮৮টি 

১৯৫৪ ২৬টি ১৩০টি 

১৯৫৮ ৩৪টি ১২৮টি 

বত ৩২টি ৮৮টি 

১৯৬৬ ৩২টি ৯১টি 

১৯৭০ ৩২টি ৯৫টি 

১৯৭৪ ৪০টি ১3০ 

রন ৩৮টি ১০১টি 

রং ৫২টি ১৪৬টি 

একাদশ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ৩৬১টি ১১৯২টি 

বিশ্বকাপে সফল অধিনায়ক 

১৯৩০ উরুগুয়ে নাসাজি আর্জেন্টিনা ফেরিয়া 
১৯৩৪ ইতালি কন্ধি চেকোশ্লাভ প্লানিক। 
১৯৩৮ ইতালি মিজ্জা হাঙ্েরী সারোশি 
১৯৫০ উরুগুয়ে ভারেলা ব্রাজিল অগাস্টো 
১৯৫৪ পঃ জার্মানী ওয়ালটার হাঙ্গেরী বোজসিক 
১৯৫৮ ব্রাজিল বেলিনি আছ ার্গমারক 
১৯৬২ ব্রাজিল মাউরে। চেকোশ্রীভ নোভাক 
১৯৬৬ ইংল্যাণ্ড ববিমুর পঃজার্মানী স্কালজ 
S88 ব্ৰাজিল আলবার্টো ইতালি ফ্যাচেত্তি 


সাল দেশ 


১৯৭৮  আর্জেন্টিন। 


অধিনায়ক 
১৯৭৪ পঃ জার্মানী বেকেনবাউয়ার হল্যাণ্ড 


১৯৮২ ইতালি দিনোডফ 


রানার্স 


পাসারেলা হল্যাণ্ড 


পঃ জার্মানী 


স্বদেশে যাঁরা বিশ্বকাপ পেয়েছেন 


স্থান বিজয়ী 
উরুগুয়ে উরুগুয়ে 
ইতালি ইতালি 
ইংল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ড 
পঃ জার্মানী 'পঃ জার্মানী 
আর্জেন্টিনা আৰ্জেণ্টিনা 
বিশ্বকাপে হাজার গোল 

গোল দাতা দেশ 
ম্যাকঘি যুক্তরাষ্ট্র 
জোনাসন সুইডেন 
ওয়াটারট্রোয়েম সুইডেন 
চিকো ব্রাজিল 
লেফাঁর তুরস্ক 

রান পঃ জার্মানী 
চালট্টন ইংল্যাণ্ড 
ইয়াজালডে আজেন্টিনা 
রেনসেনব্রিষ্ক হল্যাণ্ড 


অধিনায়ক 


বেশিবার যীরা বিশ্বকাপ খেলেছেন (১৯৩০-৮২ ) 


কত বার নাম দেশ 

৪.৮ উয়েজিলার পঃ জার্মানী 

8581 পেলে ব্রাজিল 

2821 ববিচালটন ইংল্যাণ্ড 

1.৪ রিভালিনো৷ ব্রাজিল 

7 গ্যারিঞ্চা As 

2 ডিডি টু 

3: জালমা স্তান্টোস 8. 

2৮৮ ইয়াসিন রাশিয়। 

১ ওভারাথ পঃ জার্মানী 

84 শেপ মেয়ার oY 

ae স্নেলিঞ্জার ঃ 

১৮15 গ্রসিকস হাঙ্গেরী 

2 নোভাক লাসিন্নাভ চেক 

১ লাটো অন্নিয়া 

ts ক্যাম্পেস আর্জেন্টিন! 
বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ 


* বিশ্বকাপ ( ১৯৩০-৮২ ) মোট বারো বার অনুষ্ঠিত হয় । 
* বারো বারের মধ্যে এই আসর সাত বার অনুষ্ঠিত হয় ইউরোপে 


এবং পাঁচ বার দক্ষিণ আমেরিকায় ৷ 
২০৫ 


* ইউরোপে অনুষিত সাত বারের আসরে ছয় বার এই কাঁপ জয় 
করে ইউরোপের দেশগুলি এবং একবার দক্ষিণ মাকিন মণ্ডলের দেশ । 

* দক্ষিণ আমেরিকায় অনুষ্ঠিত পাঁচ বারের আসরে পাঁচ বারই 
এই কাপ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ জয় করে । 

* ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে মাত্র তিনটি দেশ এই কাপ 
ছয় বার জয় করে । যথাক্রমে__ইতালি ৩ বার, পঃ জার্মানী ২ বার, 
ইংল্যাণ্ড একবার ৷ 

* দক্ষিণ আমেরিকায় তিনটি দেশ বিশ্বকাপ মোট ছয় বার জয় 
করে । যথাক্রমে-_ত্রাজিল তিনবার, উরুগুয়ে ছু বার, ও আর্জেন্টিন! 
একবার ৷ 

* বারে! বারের মধ্যে পাঁচটি দেশ স্বদেশে বিশ্বকাপ জয় করে । 
ঘথাক্রমে__ইতালি, পঃ জাৰ্মানী, ইংল্যাণ্ড, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিন। । 

% বিশ্বকাপে প্রথম কিক অফ কবার সম্মান পায় ফ্রান্স দল । 

.*% বিশ্বকাপে প্রথম গোল করেন ফ্রান্সের লেফট ইন লুই লরেণ্ট। 

* বিশ্বকাপে প্রথম হ্যাটট্রিক করেন বেলজিয়ামের ফরোয়ার্ড 
ন্ফোরেন্স। 

* বিশ্বকাপে প্রথম চারটি গোল করেন আয়ারল্যাণ্ডের মুর ৷ 

# বিশ্বকাপে প্রথম বহিষ্কৃত হন পেরুর অধিনায়ক ডিল! 
ক্যাসিয়াস। 

* বিশ্বকাপে প্রথম রিপ্লে অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩৪ সালে ইতালি বনাম 
স্পেনের মধ্যে । 

৯ বিশ্বকাপে প্রথম পেনালটিতে গোল করেন ইতালির ইয়ারা- 
গোরি । 

* বিশ্বকাপে প্রথম পেনালটি অপচয় করেন স্পেনের বিরুদ্ধে 
ব্রাজিলের রাইট ইন ডি. ব্রিটে। ৷ 

* বিশ্বকাপে প্রথম আত্মঘাতি গোলই করেন স্ুুইজারল্যাণ্ডের 


লোয়েবার । 


খেলার আরও কয়েকটি বই 


জয়ন্ত দরত্ত-র 

পেলের ভায়েরী ১২০০ 
আমি ভিশ বলছি | ১৫০০ 
দুরন্ত ক্রিকেটার কপিলদেব ১২০৪ 


শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 
স্মরণীয় ইনিংস 


[ এই বইতে আছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ার একমাত্র 
টাই টেস্টের বিবরণ । আছে স্মরণীও ক্রিকেটারদের স্মরণীয় 
এক একটি করে ইনিংস । যেমন- লেন হাটন, ডন ব্র্যাডম্যান, 
সোবার্স, ফ্রাঙ্ক ওরেল, গার্ড, কানহাই, পাতৌদি ] ৮:০০ 


